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স্ল্লোসক্ষাল্রন্িভ্রভ৯ শু ক্কাক্পরত্দ্দ্ড্সঃ 
চ্কান্মীল্প» ভিল্লোহুসান্হী 


শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার দে ৰ 
ধার্মিকবরকরকমলেষু।" 
নব ! 

| তুমি অতি শৈশবাবস্থায় পার্থিব মাতাপিতার ক্রোড় 
দু] হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও) পরমপিতা পরমেশ্বব তোমাকে 
1 জগঙ্জননী কমলার ন্েহময় ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া অতিশয় 
| যত্বের সহিত লালন-পালন করিয়াছেন। তাহারই অপার 
টু করুণাবলে তুমি দয়া» ধর্ম, বিনয়াদি সদ্‌্গুণ-মূহে বিভৃষিত 
| হইয়া প্ররতমন্ুষ্যপদবাচ্য হইতে সমর্থ হইয়াছ এবং 
| তোমার দ্বনামধন্য, মহাকীত্িমান্‌ পিতা রায় চিস্তামণি দে |] 
দু বাহাছ্রের সুযোগ্য পুত্র হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ। | 
1 এভ অন্পবয়সে অতুল এশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও তুমি 1& 
তোমার স্বভাবচরিত্র দোষসম্পর্কশূৃন্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছ, | £ 


(7 তাহ! পরম ক্সীধ্য ও গৌরবের বিষয়, তদ্বিষয়ে কোন 
| সন্দেহ *নাই। 
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উৎসর্গ পত্র। 


এই সকল মহৎ গুণে আকৃষ্ট হইযা তোমাব বাল্যাবস্থাব 

শিক্ষক স্সেহের নিদর্শনম্বরূপ “বঙ্গবীর বণজিৎ বাষ” 
ঁ তোমাবই কবকমলে সমপণ কবিল। গুণগ্রাহী তুমি, 
বঙ্গবীবেব উপযুক্ত সমাদর কবিতে শিশ্চযই ক্রটি কবিবে 


রর শুভান্ুধ্যাবী 
] শরীবিধুভূযণ তট্াচারয্য। 





নিন্বেদিন। 


$% 


অনেকেই হয়ত মনে করিবেন “বঙ্গবীব রণজিৎ রায় 
একখানি উপন্তাস গ্রন্থ । কিন্তু ইহা একেবাবেই কক্পনাপ্রস্থত 
নহে। বণঞ্জিতরায়েব অতি প্রকাণ্ড দীঘি অগাধ সলিলরাশি 
বক্ষে ধারণ কবিয়। এখনও অনীতের সাক্ষ্য গ্রদ্নান করিতেছে । 
প্রবা আছে ভগবতী এই দীঘির জল হইতে শঙ্খশোভিত হস্তদবয 
উত্তোলন কবিধা রণজিৎকে দেখাইয়াছিলেন। রামকুষ্ণকথামৃত 
নামৰ পুস্তকে দৃষ্ট হয় শ্রপ্রীরামকুষ্। পরমহংসদেব রাজা রণজিৎ 
সম্বন্ধীয় এই সকল কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া তাহার ভক্তগণকে 
বলিয়াছেন। রণজিৎ রায় যে দিন এই সরোবর জলে দেহত্যাগ 
কবেন, প্রতি বৎসঘ্ব চৈত্রমাসের সেই বারুণীর দিন বহদুবদেশ 
হইতে সহজ শহশ্র নরনারী এই দীঘিতে ন্নান করিতে আগমন 
করে। 

বায়ড়া জনপদের অন্তর্গত বিক্রমপুর গ্রামে রণঞ্জিতের প্রতিষিত 
বিশালাক্ষিদেবীর মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে । 

যেস্থ্বনে রাজা রণজ্িতের গড়বেষটিত প্রাসাদ ছিল, সেই 
স্থান এখনও “গড়বাড়ী” নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া অতীতের স্মৃতি 
জাগাইয়! রাখিয়াছে। এতদ্যতীত মাধরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বার 
বিপিন বিঙ্ছারী রায়ের নিকট কীটদষ্ট অতি জীর্ণ একখা 
প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হই। তাহা হইতে রণজিতের জন্মবিবর 
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রাজ্যস্থাপন ও খুদ্ধাদি সম্বন্ধীয় অনেক কথা গ্রহণ করি। কখনও 
কখনও দেশপ্রচলিত প্রবাদবাক্যের উপরও নির্ভর করিতে বাধ্য 
হইয়াছি। এইরূপ বছু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকখানি 
প্রণয়ন করিতে সমর্থ হইয়্াছি। “বঙ্গবীরাঙ্গন! রায়বাখিনী” 
লিখিবাব সময় ভূবিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের তথ্যসংগ্রহকালে প্রত্বতত্ববিৎ 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ মহোদয় 
আমাকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের অন্ান্ত প্রাচীন বাজ্যের তথা 
সংগ্রহ কবিতে উৎসাহিত কবেন। সেই উৎসাহের ফলেই 
আজ বঙ্গবীর বণঞ্জিৎকে লৌকলোচনেব সন্মুধে আনয়ন করিতে 
কৃতকার্য হইলাম। বর্ধাকালে বায়ড়া অতি হুর্গম হইয়া উঠে বলিয়া 
এঁতিহাদিক তথ্যপূর্ণ কোন স্থান বা মন্দিরের ফটো লইতে 
পারি নাই। স্মুতবাং প্রথম সংঙ্ষরণে বিশেষ প্রয়োজনীয় চিত্র 
সকল পুস্তকমতধ্য সপ্লিবিষ্ট কবিতে পারিলাম না। দ্বিতীয় 
নংস্করণে এই অভাব পুর্ণ করিবার আশা রহিল । 


হাওড়া ! 
| গ্রহ্চজ্গল্ল । 


১৮৪২ শকান্া:। 


বঙ্গবীর রণজিৎ বায়। 


বিহীরাধিপতি, 
ল্লা্া নৈচ্ঝতেন্র পভ 
শ্রীমীনের শিকারে বহির্গমন 


ও 
মঙ্গলকোট রাজকন্ঠার সহিত বিবাহ। 


প্রায় পঞ্চশত বৎসর অতীত হইল, উত্তর-বিহার প্রদ্দেশে 
নৈখত নামে এক ধার্শিক রাজ! ছিলেন। তিনি বয় অতি 
শাস্ত প্রকৃতি হইলেও তাহার পুত্র শ্রীমান্‌ উপ্রন্বসভাব, সাহসী ও 
শিকারপ্রিয় ছিলেন। একদা শ্রীমান্‌ একাকী অস্বারোহণে 
দেশত্রমণ করিতে বহিগ্গত হন। ক্রমে ক্রমে তিনি নানা জনপদ্ধ 
অতিক্রম করিয়া অবশেষে বঙ্গদেশের অন্তর্গত “মঙ্গলকোট” নামক 
স্থানে উপস্থিত হন। মঙ্জলকোটের প্রাকৃতিক সৌদদর্য্ মুগ্ 
হইয়া স্তীমান্‌ দরীর্ঘকাল সেই স্থানে বাস করেন। তিনি কিছুদিন 
মঙ্গলকোটে অবস্থান করিলে তত্রত্য রাজা ভাহার পরিচয় গাইড়া 
সাদরে তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে লইয়া যান। 





২ বঙ্গবীর নণজিৎ রায়। 
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জীমান্‌ মঙ্গলকোটে পরম স্থুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন ॥ 
হাব জুন্দর ও বলবান্‌ দেহ, অমাস্তিক ভাব, সরল ব্যবহার, 
্বয়া-দাক্ষিণ্য, পরোপকাবিতা প্রভৃতি সঘৃগুণ দেখিয়া রাজ্যের 
সমন্ত লোকেই তাহার প্রতি আশক্ত হইয়! পড়ে । 

মঙ্গলকোটের রাজা গজপতিব “সুরূপ1” নায়্ী এক পবম- 
রূপলাবণ্যবতী কন্ঠাখছল। সুরূপা ভিন্ন রাজাব অন্য সম্ত'ন ছিল 
না, সে জন্য রাজা রানী একমাত্র কন্ঠাকে পরম যত্রে লালন-পালন 
কবিতেন ও প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন । 

বাজা কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ কবিতে অত্যন্ত অভিলাধী 
ছিলেন। তাহার কন্তা রূপে গুণে অদ্বিতীয়া ছিল। অনেক 
রাজপুত্র স্ুরূপাব রূপ-গুণের কথা শুনিয়া তাহাব পাণিগ্রহণ-প্রার্থী 
হইগ়াছিল। কিন্ত রাজা কন্যার অনুরূপ .সর্ববগুণসম্পন্ন পাত্র ন! 
পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কন্ঠাব বিবাহ-যোগ্য 
বয়স উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া রাণী শীদ্র সুরূপাকে পাক্রস্থ 
'কবিবার জন্য রাজাকে ব্যস্ত করিতে লাগিলেন। বাছা, বাধীব 
সনিরবন্ধ অন্থুরোধ লত্বেও মনে মনে স্থির কবিয়া বংখিয়াছিলেন 
যে--বীর, লাহসী, উচ্চবংশোদ্তব ও সর্ববগুণালঙ্কৃত যুবক বাজপুক্ত 
না পইলে প্রিয়তম! কন্ঠার বিবাহ দিবেন মা) যি ০ 
চিরকুমারী রাখিতে হয় তাহাও ভাল। 

মক্রলকোটরা কন্ঠার বিবাহ স্বন্ধে একরূপ্‌ হতাশ হইয়া 
পৃঁড়িয়াছেন ; কন্তার বয়সও বিংশ বৎসর 'তিন্রম কবিয়া্ছে। 
এমন সময় ভগবান্‌ রূপলাবগ্যবতী কল্তা মুরূপার অনুরূপ পাত্র 


বঙ্বীব রণজিৎ বায় । ৩ 





মর্গলকোট বাজ মধ্যেই প্রেরণ করিলেন। কোশলাঁধিপতি 
মহাবাজ নৈখতেব পু শ্রীম্মনের রূপগুণে বিষুদ্ধ হইয়া মঙ্গল- 
কোটবাজ হাব হস্তে স্বীয় প্রাণাধিকা কন্তা সুরূপাকে অর্পণ 
কবিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাণী এবং রাজ্যস্থ সন্তান্ত ব্যক্তিগণ 
সকলেই স্ীমান্কে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা! করিলেন। বিবাহ 
ওভ লগ্নে নুসম্পন্ন হইল। 


শ্রীমান্‌ ও সুরূপার বন্যপশু-শিকার। 


ত্রীমান্‌ অত্যন্ত সাহসী ও শিকারপ্রিয় ছিলেন। শিকারে 
বহির্খত হুইলে তিনি আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত ভূলিয়া যাইতেন। 
তিনি শিকাখ করিতে করিতে বিহার প্রদ্দেশ হইতে যঙ্গলকোট 
রাজ্যে উপনীত হুইয়াছিলেন। শিকারকার্ধ্য তাহার এতই প্রিয় 
ছিল যেযদি কোন দিন কোনও কারণে শিকারে গমন করিতে 
না পারিতেন, সেদিন তাহার অত্যন্ত মনেকষ্ট হইত | 

কিন্তু বিবাহের পর হুইভে সুরূপা তাহার প্রতি এতই আসকা৷ 
হইয়! পড়িয়াছিলেন যে অতি সামান্য সময়ের জন্ও তিনি ভ্ীমানকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন ন1। শ্রীমান্‌ শিকারে বহির্গত হইলেই 
হুযূপার আকর্ণাবশ্রান্তনয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রু বিগলিত্ধ 
হইত। যতক্ষণ না আ্রীমান্‌ পুনরায় গৃহে আঁগমন করিতেন 
ততক্ষণ কেহই সুরূপাকে সান্বনা দিতে পারিত না। শিকারপ্রিয় 
ভ্রীমান্‌ পরমসৌন্দধ্যবতী, প্রিয়তমা সাধবী পীর এবংবিধ আচরণ 
দেখিয়৷ কিংকর্তব্য-বিমুঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি উতয় সন্কটে 
পড়িলেন। শিকারে না যাইলেও তাহার প্রাণে শাস্তি থাকিস 
না, আবার বাটার বাহিরে রমন করিয়া অধিকক্ষণ থাকিলে 
প্রাণপ্রিয় ভার্ধযার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা উপস্থিত হইস্ক। 

জীমান্‌ একদিন পতিপ্রাণা রয়ণীর মনভ্বপ্টির ভ্বন্য শিকারে 
গমন করিলেন ন!। 


ধর্জবীর রণজিৎ রায় 


জমান দিবাভাগ কোনও প্রকারে যাপন করিলেন বটে কিন্তু 
রাত্রিতে তাহার এতই কষ্ট হইতে লাগিল যে সমস্ত রজনী অনি 
অবস্থায় ছট ফট. করিতে লাগিলেন । মুনিমনোহারিণী, দেব 
ছুলতকান্তিশালিনী সাধবী সতী হুরূপা অশিশ্রান্ত সেবা করিয়াও 
স্বামীর কষ্টের লাঘব করিতে পারিলেদ না। অবশেষে জীবন- 
সর্বস্ব গতির পদকমল মৃণালতুজে বেষ্টন করিয়া কাদিতে কাদিতে 
বলিতে লাগিলেন)-“ম্বামিন! আর আমার নিজ সুখের আশায় 
আপনার প্রাণে এত কষ্ট দ্রিব না। জীবিতেশ্বর ! আপনার ন্ুখেই 
আমার সুখ, আপনার ছুঃখেই আমার ছুঃখ। আপনাকে চক্ষের 
অন্তরাল করিলে, হৃদয় গাঢ় দুঃখতিমিরে সমাচ্ছন্ন হইত্রা পড্ড, 
তাই আপনার যুখচজ্ সর্বদা নয়মে নয়নে রাখিতে ইচ্ছা হয়। 
কিন্তু হায়! অভাগিনীর' কপ্মাল-দোষে সে গুখ আজ ছুঃখে 
পরিণত হইল! হূর্াগ্যবশতঃ অমৃত, হুলাহল হইয়া প্রাণ 
বিনাশ করিভে উদ্ধত হইল। প্রাণেম্বর! আর আপনাকে 
কখনও, শিকারে যাইতে নিষেধ করিব নী । আপনার এই কষ্ট 
আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইতেছে । আমি অতি পাপীয়সী। 
তাহ! না হইলে কি স্বীয় সুখআশায়, নারীর একমাত্র গতি প্রাপ* 
পতির এত্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন করিতে সাহসী হইতাম। নাখ! 
গুমায় ক্ষমা করুন। আপনার অবর্শনে আমার জীবন যদি এই 
অকিঞ্চিৎকর দেহ ত্যাগ করিয়া আপনার অন্ুলরণ করে, সেও 

আমার পক্ষে পরম শ্লাধা ও সুখের বিষয়। 
* লর্তীশিরোমণি রমণীর এবংবিধ নুললিত ও প্রেমপুর্ণ বাকা 


বক্রবীর রণজিৎ বায়। 


বণ করিয়া ভ্রীযানের বীরন্ৃদয় প্রেমরসে একেবারেই বিগলিত 
হইল। তিনি মনে মনে তাবিতে লাগিলেন এরূপ পতিতব্রতা 
কামিনী যাভার সহধর্শিণী, এই স্থ£খময় সংসারে তাহার ন্যায় সুখী 
আর কে হইতে পারে । আমি ধণ্ভ। আমার দারপরিগ্রহ সার্থক । 

তৎপরে শ্রীমান্‌ স্বীয় কান্তার কোমল ভুজবন্লী ধারণ করিয়া 
প্রেমবিজড়িত স্বরে সদরে বলিতে লাশিলেন, “জীননতোধিণি 
তোমার অলৌকিক পতিপত্রায়ণতায় আমি যে কি পর্য্যস্ত সন্ত 
হইয়াছি তাহ! ব্যক্যাতীত। প্রাণেশ্ববি! তুমি রূমণীকুলের 
আদর্শ। তোমার ভ্ায় পতিতা রমণী যাহার অর্দার্জিণী, এ 
অভাবপুর্ণ পৃথিবীতে ত্রাহার কিসের অভাব। তুমি মহাশক্তি 
রূপে আমার চিরসঙ্ষিণী হইয়া মহাশক্তিতে আমার অনুপ্রাণিত 
কর। তোমার প্রাণ তোমার দেহু ত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ 
করিবে কেন? ভুমি রাজপুত্রী, রাজার পুক্জরবধূৎ বীরপত্ধী 
সশরীরে. তোমার প্রাণ কি আমার পহগমন করিতে পারে না? 

এই কথা গুনিয়। সুরূপা হযোতযুল্প নয়নে ভ্রীমানের দিকে 
নির্নিমেষে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন+ “নাথ! দাসী আপনার 
নিতান্ত 'সঘোগ্যা পত্বী নহে-অস্বারোহণে, তরবারি চালনে ও 
বর্যাক্ষেপণে ঘতকিঞ্চিৎ অভ্যন্তা আছে--আজ্ঞা পাইলেই দাসী 
সহর্ষে প্রভুর অস্থগমন করিতে পারে ।” 

পরদিন হইতে সুরূপা পিতা মাতার অনুমতি লইয়া শিকারে 
স্বামীর অন্ুগমন কন্ধিতে লাগিলেন। এই রুপে গুখে সচ্ছন্দে 
ক্ষয়েক রৎসর গত হইলে গুরূপা গর্তবস্তী হইলেন। "মান 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


শিকারগমন পরিত্যাগ করিয়া ভার্ধ্যার মনস্তষ্টির জন্য প্রায় সর্বদা 
াহার সঙ্গ করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত 
হইলে, তিন একদিন নিশাযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে তাহার 
পিতা শক্রহস্তে পরাজিত ও হৃতরাজ্য হত্যা অতি দ্ীনতাৰে 
কালযাপন করিতেছেন ও তাহার রাজরাণী স্সেহময়ী জননী 
কাঙ্জালিনীবেশে “হা পুত্র শ্রীমান্! হা পুত্র শ্রীমান! তুমি 
কৌথায় যাইলে! তোমার অভাবে তোমার গ্রিতামাতার কি 
হূর্দশ! হইয়াছে দেখিয়া যাও” বলিয়। করুণম্বরে রোদন 
করিতেছেন। 

শ্রীমান এই ভয়ঙ্কব ছুংস্বপ্র দেখিয়া! হঠাৎ শয্যা হইতে 
লাফাইয়া উঠিলেন এবং চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেদ-_-“ম! ! 
তয় নাই। এই আমি যাইতেছি। থে পাব তোমাদের উপর 
অত্যাচাব কবিয়াছে+তাহার মস্তক দেহচ্যুত না কবিয়া কিছুত্তেই 
আমি নিরত্ত হইব না।” 

জ্ীমানের এই ভয়ঙ্কর চীৎকারে আবদ্ধগৃহ দি 
হইয়া উঠিল। মহ! আতঙ্কে সুরূপার নিদ্রাত্প হইল। নুরূপা 
শশব্যন্তে গাত্রোখান করিয়া রোষকধায়িতলোচন, বদ্ধমুষ্টি স্বামীৰ 
ভথারিধ ভাষ দর্শন করিয়া সতয়ে ও বিনীত ভাবে বলিতে 
লাগিলেন, “দেব! অকম্মাৎ আপনার এইরূপ ভয়ঙ্কর ভাব কেন 
ইল? পুরী মধ্যেকি কোন আততায়ী প্রবেশ করিয়াছে__ 
যাহার শাসন্কনর ছন্য আপনি এরূপ র্ুদ্রভাব ধারণ করিয়াছেন? 
না, অন্ত কোন অগ্ুত সংঘটন হইয়াছে, যাহার প্রতিবিধান 


বঙ্গবীর/রণজিত রায় । 


করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? হুদয়বল্পত ! শীগ্র বলুম--কি 
হইয়াছে-_দাশী আর ধৈর্ধ্য ধারণ করিতে পারিতেত্ছে না।” 

স্থূপার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান্‌ কথ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া 
বপিতে লাগিলেন, পপ্রয়ে! এক ভয়ানক ছুঃন্বপ্ আমার 
চিত্তকে এতার্বশ আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে! আমি খেন 
এখনও দ্বেখিতেছি-এক দুর্দান্ত শক্ কর্তৃক পিতা আমার, পরাস্ত 
ও রাঁদাহীন হইয়াছেন এবং মা আমার, দ্বীনবেশে পাগলিনীর 
গায় “হা পুত্র ! হা পুত্র 1” বলিয়া চীৎকার করিতেছেন । ধিকৃ! 
আমায়! আমি পত্রীর প্রেমে এতদ্বব মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি__ 
গ্লপিতামাতাকে পর্য্যস্তও বিস্বৃত হুইয়াছি [ হায়, আমি পণুর 
অধম! আমি নরকের কীট! আমি ঘোর পাষওড! তাহ! না 
হইলে কি আমি প্রতাক্ষ দেবতা পিতাখাতাকে ভুলিয়া খাকিতে 
পারিধম! প্রিয়ে! প্রাতঃকালেই আর্মি স্বদেশাতিমুখে যাত্রা 
করিব । তুযি নির্ব্িগ্রে পুত্র প্রসব কর। প্রপবাত্তে তোম্বকে 
লইফা যাইধার বন্দোবস্ত করিধ। 

সুরূপা স্বামীর স্বপ্নবৃততান্ত ও স্বদেশগমনে দৃঢ়সন্কক্প শ্রবণ করিয়া 
বলিতে লাগিলেন, প্রতে! ! আপনি ত জানেন, আমি আপনাকে 
ছাড়িয়া তিলার্ধ বাচিতে পারি না; আমাকেও আপনি চিরসঙ্ষিনী 
করিয়াছেন। তবে কি জন্য আমায় একাকিনী এখানে রাখিয়া 
স্বদেশে গমন করিতে উগ্ঘত হইয়াছেন। শ্বদেশগমন যদি 
একান্তই আপনার অভিমত হয় তবে আমাকে “দে কতিয়া 
লউন। আমিও আপনার সহিত গষন করিব । 


বঙ্গবীব রণজিৎ কায়। ৪ 


জীমান্‌ বলিলেন, “পরিয়ে ! তুমি গর্ভবতী । বহুদূব অস্থী- 
বোহণে গমন করিতে হইবে । পথে বিপদের সম্ভাবনা । অতএব 
ভূমি কোনও প্রকারে প্রসবকাল পন্্যস্ত পিতৃগৃহে অবস্থান কর ।” 

কিন্ত স্থর্ূপা স্বামীর কথা শুনিয়া কাদিতে কীদিতে বলিতে 
লাগিলেন, “নাথ! আপনার আজ্ঞাব অন্যথাচবণ কবিবার সাধ্য 
আমার নাই। কিন্তু ইহা শ্থিব জানিবেনু-ঘে আপনার চিব* 
সঙ্গিনী আপনাব সঙ্গ তর্নগ কবিয়া কখনও দেঁহধাবণ কবিতে 
গাবিবে না। আপনি যদ্দি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, ভাহা 
হইপে আমার প্রাণও দেহ ছাড়িয়া আপনার অন্ুগমন কবিবে-_ 
আপনাব ষাহা ইচ্ছা হয তাহাই করুন ।” 

এই কথা বলিয়! সুরূপা সাক্রনয়নে তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন 
করিলেন। জ্রীমান্ও উপায়ান্তর না দেখিয়া সুরূপাকে সমস্তি 
ব্যাহারে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন । 





ক্রীমানের ম্বদেশযাত্রা 


ও 
' পথে জার সঙ্কট | 


বজন্ী প্রভাত হইলে শ্রীমান্‌ স্বদদেশগমনের আয়োজন কবিতে 
লাগিলেন । সুরূপা মাতার নিকট গমন করিয়া গতরজনীব স্বপ্প- 
বৃতান্ত তাহাকে, বলিলেন এবং স্বামীর সহিত শ্বস্তরালয়ে গন 
করিতে অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। স্ুরূপার মাতা 
গর্ভাবস্থায় দুবদেশে গমন কবা৷ অবিধেক় বলিয়া কন্যাকে বুঝাইতে 
লাগিলেন। কিন্ত সুরূপা কিছুতেই স্বামীকে ছাড়িয়! পিতৃঘৃহে 
থাকিতে শ্বী্কত হইলেন না। অবশেষে রানী উপায়াস্তর ন। 
দেখিয়া কন্যার সহিত জামাতার স্বদেশগমন বৃত্তান্ত রাজার 
গোচরীতৃত করিলেন। রাজা শ্রীমান্কে প্রাণাপেক্ষঃ ভাল- 
বাসিতেন । হঠাৎ তাহার ্বদেশগমনের কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত 
কাতর হইয়া গ্লড়িলেন এবং শ্রীমানের নিকট আসিয়া তাহাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন_-স্মুরপার প্রসবাস্তে স্বদেশগরমনই যুক্তিসিদ্ধ। 
কারণ গর্ভাবস্থায় বন্ুদ্বর গমনে বিপদের বিশেষ সম্ভাবন]। 

কিন্তু শ্রীমান্‌ পিতামাতাকে দেখিবার জন্য এতই উৎকঠ্িত 
হুইয়াছিলেন যে তিনি কাহারও কোন অনুরোধ রক্ষা করিলেন 
না, পরস্ত তদ্দণ্ডেই ষাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন। নুরূপাও 
পিতামাতার সনির্বন্ধ অনুরোধ অগ্রাহ্ করিয়া শ্বাতীর লহ গমনে 
ক্কৃতলক্বন্না হইলেন । ও 


ধঙ্গবীর রণজিৎ বায়। ১১ 


শপ উপ পপসসপপ্া্া া 


কন্যা ও জামাতাব স্বদেশগমনে একাত্ত আগ্রহ দেখিয়া রাজ' 
বহু লোক জন ও যান বাহনাদি তাহাদের সহিত প্রেরণ করিবার 
আয়োজন কবিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীমান্ এ সকল কিছু না 
লইয়া কেবল একটা বিশ্বস্তা পরিচ/রিকা লইয়া অশ্বাবোহণে॥ 
সন্ত্রীক স্বীয় ভবনোদেশে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন অবিশ্রাস্ত 
গমনের পর শ্রীমান্‌ সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক পর্বতাকীর্ণ অরণ্যমনধ 
স্থানে উপন্ফিত হইলেন । পথশ্রমে গর্ভবতী নুরূপা, এতই কাতর 
হইয়া পড়িয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ বিশ্রাম তাহাব একান্ত আবশ্ত্ক 
হইয়া পড়িল। কাজেই শ্ত্রীমান সেই অরণ্যময় স্থানে দুই এক 
দিন অবস্থান কবিতে বাধ্য হইলেন। 

তিনি অশ্থগণকে বৃক্ষকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উপযুক্ত 
স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর এক 
পর্ধ্বতগুহা তীহার এুঁ্টিপথে পতিত হুইল। শ্ীমান্‌ গঠ্বতী 
পত্বীক্ষে সেই হায় লইয়া গেলেন এবং আসন বিস্তীর্ণ করিয়র 
তাহাকে তদুপরি শয়ন করাইলেন । তৎপবে স্বয়ং স্ত্ার রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য সশস্ত্র গুহাদ্বাবে উপবিষ্ট রহিলেন । 

পরিচারিকা রন্ধনাদির আয়োন্ধন করিতে ব্যস্ত হইল। 
খান্তদ্রব্য তাহাদের সঙ্গেই ছিল, কিন্তু রন্ধন ও পানের জন্য 
জলের আবশ্বক হইয়া উঠিল। ন্ুতরাং পরিচারিক! কিয়দরবর্তা 
এক বার্ণা হইতে জল আনিতে গমন করিল। 

তখন সন্ব্তা অতীত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু জ্যোৎন্নার অন্ফুট 
্মালোক বনদেশে' পতিত হইন্লা ছাযদ্লাকের এক অপূর্ব 


১২ বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। 


সম্মিলন সযুৎপন্ন করিয়াছে । পরিচারিকা এই ক্ষীণ আলোক 
সাহায্যে পান্রহস্তে ঝঁরণার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
কিছুক্ষণ পবেই শ্রীমান্‌ ব্যাত্ের ভীষণ গঞ্জন ও পরিচারিকাব 
আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। স্থরূপাও এই ভয়ঙ্কর শব শ্রবণ 
কবিয়া শয্যার উপর উঠিয়। বসিলেন। শ্রীমাম্‌ স্ুরূপাকে আত্ম- 
রক্ষা করিতে বলিয়া স্ৃতীক্ষ বর্ষা হস্তে ঝরণাব দ্বিকে সবেগে 
ধাবিত হইলেখ। মৃকুর্ত মধ্যে ঝবণাব নিকট উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেন পাঞ্টী পড়িযা রহিয়াছে, পবিচারিকা নাই। শ্রীমান্‌ 
উন্মত্তের ন্যায় চাবিদ্দিক অন্থুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং 
উচ্চৈঃস্ববে পবিচাবিকাব নাম ধবিয়! ডাকিতে লাগিলেন, কিন্ত 
কোন ফলোদয় হইল না । তিনি পবিচাবিকার কোন উদ্দেশই 
করিতে পারিলেন না। অবশেষে বিফল মনোৌরথ হইয়া শোক” 
ভারগ্রস্ত-হৃদযে সুরূপার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই 
আকন্দমিক বিপৎপাতে সুরূপা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন 
এবং বনমধো ব্যাপ্রেব অনুসন্ধান করিবার জন্য স্বামীকে বারন্বার 
অন্তরোধ কবিতে লাগিলেন । 

উমমান্‌ পত্বীকে একাকিনী ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকূত হইলৈ-_ 
ুর্ূপাও সশগ্্ পতির সহিত ব্যাম্রঅন্বেষণে গমন করিতে 
অতিলাধিনী হুইলেন । 

ভ্রীমান্‌ এঁই মহাবিপদের সময় কি করিবেন কিছুই স্থির 
করিতে না! পাবিয়া সুরূপার সহিত তাহার বৈগবান্‌ 'অশ্বে আরো- 
ইণ করিলেন এবং জ্যোত্গ্ার ক্ষীণ আলোক সাহায্যে বনপ্রদেশে 


বঙ্গবীর রণজিৎ র়ায়। ৯৩ 





ব্যান্রের অনুসন্ধান করিত্বে লাগিলেন । শ্রীমানের অশ্ববর শিকার 
কার্যে অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল। ম্ষুশিক্ষিত্ব ঘেটক ক্রমশং গভীর 
অরণ্য মধ্যে প্রধেশ করিতে লাগিল। এইরূপে বনমধ্যে বিচরণ 
করিতে করিতে অশ্ব হঠাৎ থামিয়া বিকট হ্রেষারব করিল. 
ভ্রীমান্‌ সুরূপাকে এক হস্তে তাহার কটিদেশ দৃঢ় রূপে ঝেষ্টন 
করিয়া ধরিতে বলিলেন এবং অন্য হস্তে বর্ষা ধারণ করিয়! 
বাদ্ড্রের প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন-_বলিতে বলিতে নরশোণিত্ত- 
লোলুপ ভয়ঙ্কর ব্যাপ্র একলম্কে আশ্বের পশ্চান্দেশে আসিয়া পড়িল। 
সুদক্ষ ঘোটক তৎক্ষণ।ৎ ব্যাপ্রের দিকে ফিরিল। ছুইছ্রী হ্ৃতীক্ষু 
বর্ষা বিশাল ব্যান্রদেহ যুগপৎ বিদ্ধ কর্িল। 

ভীষণ শার্দুল বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাশায়ী হইল। 
শ্রীমান্‌ একলম্ে অথ হইতে অবতরণ করিরা ব্যান্ত্রে সঙ্গুখীন 
হইলেন, এবং ব্যাস্ত্র পঞ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে দ্রেখিয়। সবলে বর্ধান্বয় 
তীষণ পণুর শরীর হইতে উত্তোলিত করিলেন। ত্ৎপৰে 
ইতস্ততঃ পরিচ।রিকার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে পরিচারিকার রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিয়া উহা স্ন্ধে তুলিয়া 
লইলেন এবং ধীরে ধীরে গুহাদ্বারে উপনীত হইলেন। শ্রীমান্‌ ও 
নুরূপা সমস্ত রাত্রি ক্বাগিয়া মৃতদেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
পশ্সদিন প্রাতঃকালে পরিচারিকার যথ।সম্ভব সৎকারাদি করিয়! 
শোকপত্ব ভ্দূয়ে উভয়ে সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 


1 
ধুলনকেস্প্ররাস্স্যাশত 


পথিমধ্যে সুবূপার সন্তান প্রসব । 


অনন্তর শ্রীমান ও সুরূপা অশ্বারোহণে ধীরে ধীধে ম্বর্ধেশাতি- 
মুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । প্রায় একপক্ষকাল পরে স্তাহাবা 
গঙ্গার তটদেশে উপনীত হইলেন। পুর্ণগর্ত। নুরূপা পথশ্রমে 
অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিপেন। তিনি আব অগ্রসব 
হইতে পাবিলেন না। কটিদেশের অসহা বেদনায় তিনি অস্থিব 
হইয়া উঠিলেন। 

কাষেই শ্রীমান্‌ গঙ্গাব সেই নির্জন তটভূমিতেই সুরূপাকে 
শয়ন করাইলেন। স্রূপা যন্ত্রণায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। 
জমানেব মনে এইবাব ভয়ের উদয় হইল। তিনি ভাবিষ্ষে 
লাগিলেন যে যদি তাহাব পত্বী এই অসহায় অবস্থায় সস্তান প্রসব 
কবে" তাহা হইলে মহা বিপদে পড়িতে হইবে ।“ 

প্রকৃতই বিপদ আসিয়া! উপস্থিত হইল। স্ুুরূপার গর্ভ অস্টম 
মাস অতিক্রম করিয়াছিল, প্রসববেদমায় তাহাকে সংজ্ঞাশূন্ত 
করিয়া ফেলিল। শ্রীমান্‌ যথাসাধ্য শুশ্রষধা কবিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরেই সুরূপ] এক শুন্দব কুমার প্রসব করিঙ্স। 

শ্ীমান্‌ স্বয়ং শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করিয়া দিলেন, এবং গঙ্গা 
হইতে জল আনিয়া মুরূপা ও শিশুর দেহ উত্তমরূপে ধৌভ 
করিলেন। অনন্তর সুরূপাকে শুক্ষবস্ত্র পরিধান করাইয়া শিগুৰ 
দ্বেহ রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিলেন ;) এবং কিছু কান্ঠ সংগ্রহ 


বঙ্গবীর রণজিৎ ধ্রায়। ১৫ 


সপ পিপিপি 








পপি ৯ পাশ 


করিয়া অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া দ্িলেন। এইরূপ গপরিচর্য্যায় 
সুর্ূপা প্ররুতিষ্থ হইয়া শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন । শি 
তধনও স্তন্যপান করিতে সমর্থ হয় নাই, কাযেই উহ্নার প্রাণবক্ষার 
জন্য একটু গোছুগ্ধের আবশ্যক হইল। কিন্তু যে স্থানে তাহারা 
অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে কোনও লোকালয়. ছিল না। 
সেই স্থানের প্রায় এক ক্রোশ দুরে লোকজনের বাস আছে 
বলিয়া বোধ হইল। 

ভ্রীমান্‌ সুরূপাকে সবিশেষ সতর্ক থাকিতে বলিয়া অখ্বারোহণে 
সত্পিকটবত্তাঁ গ্রামের দিকে সবেগে ধাবিত হইলেন। হুষ্ধ 
আহরণ করিতে তাহার প্রায় একঘণ্ট1 সময় অতীত হইল। 
ছুপ্ধ লইয়াই তিনি অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং যে স্থানে 
পত্ভী ও সম্ভগ্যাঞ্জাত শিপ্ত পুত্রকে রাখিয়| গিয়াছিলেন। সেই দ্বিকে 


ছুটিলেন। 


হিরালাল নামক এক চূর্বস্ত বণিক কর্তৃক 
নুরূপার উপর অত্যাচার । 


জীমান্‌ দুগ্ধান্বেষণে যাইবার ক্ষণকাঁল পরেই কঙ্কনগ্রামবাসী 
হিবালাল নামক এক বণিক নৌকাযোগে গমন করিতে করিতে 
যেস্ছানে স্ুরূপা সগ্প্রশ্থত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া অৰশ্থান 
করিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
নির্জন তটভূমিতে বিছ্যুক্পতাসদ্বশ উজ্জ্বল লাবণ্যমর়ী একাকিনী 
ঘ্মনীকে দেখিয়া হিরালাল কৌতুহলাধিষ্ট হুইয়া নাবিকগণকে 
নৌকা তীরসংলগ্র করিতে আদেশ করিল। তরণী তীরলঙ্ন 
হইলে বণিক রমণীর নিকট গমন করিল এবং তাহার অলৌকিক 
€শীন্দধ্যে বিমুগ্ধ হইয়। কিয়ৎক্ষণ কাষ্ঠপুতালিফার ন্যায় দণ্ডায়মান 
বহিল। বমণীর রূপে হিরালালের এতই মোহ উপস্থিত হইল 
ঘে তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার মনে তীব্র আকাঙ্কাব 
উদ্দয় হইল। রমণীকে একাকিনী ও অসহায় দেখিয়া হিরালাল 
স্বীয় দুষ্ট বাসনা চরিতার্থ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিল না। 
নুচরগণের সাহায্যে সবলে সম্যগ্রহ্থতা সুন্দরীকে নৌকার 
ভুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। 

গ্লাজস্পর্শ মাত্র সুরূপা শিঞুপুভ্রফে ক্রোড়ে মুঢ়রূপে ধারণ 
ৰ্রিয়া একবার উচ্ৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, পরক্ষণেই 
লংজ্ঞা শৃজ্য হইয়া! গল়্িল। 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ১৭ 


নৌকা গল্গাবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সবেগে পূর্ববমুখে ছুটিতেছে। 
হুতভাগিনী স্বুরূপা চৈতন্যহীন হইয়! আকাশত্রঙ্ট নক্ষত্রের ন্যায় 
নৌকাগর্ডে পড়িয়! আচছে। 
শিশুপুক্র যে প্রাণপণে রোদন করিতেছে তাহা! স্ুরূপাব 
কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতেছে না। 
নৌকা কিয় র পূর্বধমুখে গমন করিয়া দক্ষিণ মুখে ফিরিল। 
সেই স্থানের তটভূমি গহন অরণ্যে পুর্ণ। পাদ্ধীষ্ঠ নরপিশাচ 
হিরালাল শিশুটীকে অরণ্যময় তটভূমিতে নিক্ষেপ করিবার জন্য 
নাবিকগণকে নদীর অন্ত পারে নৌক1 সংলগ্ন করিতে আদেশ 
করিল। আদেশ যথাযথ পালিত হইলে, পাপকার্য্ের বিশ্্ 
উদপন্নকারী স্বর্গীয় শিগুটীকে নদীতীরস্থ অবণ্যমধ্যে নিক্ষেপ 
করা হইল। অনস্তর নাবিকগণ ভীরবেগে নৌকা চালাইয়া দিল। 


শিশুর জীবন রক্ষা । 


শিশু যে স্থানে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই স্থান দৈবক্রমে 
সুগন্ধীপুষ্পসমাকীর্ণ একপ্রকার স্থুকোমল লতাগ্তচ্ছে আচ্ছন্ন 
ছিল। সেইজন্য শিগ্টী কিছুমাত্র আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই। সহমত 
সহশ্ত প্রস্ফুটিত,পুষ্পের মধ্যে শিশু পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিল। অদুরেই অরণ্যমধ্যে যোগীন্দ্র বন্ষচারী নামক এক 
শক্তিউপাসক ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল। ব্রাহ্গণের পরিচারিকা 
নি্জনগঙ্জাতীরে কুস্থুমচয়ন করিতে করিতে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি 
শ্রবন করিয়! অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সেই দিকে আগমন 
করিল এবং একটী অসহায় রোরুদ্যমান শিশুকে অসংখ্যপুষ্পমধ্যে 
পন্ধের ন্যায় শোভমান দেখিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে লইয়া 
আশ্রমাভিযুখে প্রস্থান করিল। তদ্রনস্তর আশ্রমবাসিনী রমণী 
ব্রহ্মচারীর অন্নুমতিক্রমে শিশুকে মাতৃবৎ লালনপালন করিতে 
আরভ করিল। |] 


পতি ০০ 





দুগ্ধ লইয়! শ্রীমান্‌ গঙ্গীতীরে প্রত্যারত্ত 
হইলেন এবং স্ত্রী-পুভ্রকে দেখিতে 
না পাইয়া তাহাদের অন্বেষণে 
ব্যস্ত হইলেন। 


শ্রীমান্‌ পল্লীমধ্যে পত্ভী ও পুত্রের জন্ত ছুপ্ধ সংগ্রহ করিয়া 
যথাসম্ভব দ্রুতবেগে গঙ্থাতটে উপনীত হইলেন ? কিন্তু স্ত্রী ও পুক্তর 
কাহাকেও -দেখিতে না! পাইয়া অত্যন্ত উৎকষ্টিত ও ভীত 
হইলেন। তিনি যনে মনে ভাবিতে লাগিলেন কোন হিংস্র 
বন্পশ্ত কি তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছে কিন্ব। যে স্থানে তাহারা 
ছিল ভ্রমক্রমে সে স্থানে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; 
অথবা তাহার পড়ীই শিশুপুজ্রকে লইয়া কোন কারণে স্থানাস্তরে 
গিয়াছেন । 

এই প্রকার নানারপ দুশ্চিন্তায় তাহার হৃদয় অতিশয় আলো- 
ডিত হইতে এ্লাগিল। তিনি কাতরতাবে উচ্চৈঃ্বিরে স্বীয় 
ভারধ্যার নাম ধরিয়ী ডাকিতে লাগিলেন, তটদেশে ইতস্ততঃ 


২৩ ঘক্গবীর রণজিৎ রাম । 


অন্বেষণ করিতে লাখিলেন, কোন্‌ দ্রিকে যাইলে স্ত্রী-পুক্রকে 
পাইবেন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, উন্মন্ের ন্যায় ছুটাছুটি 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত কবিয়া 
তিনি স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই কোন হিংঅ-জন্ত তাহার স্ত্রী 
পুল্পকে লইয়! বনমধ্যে প্রস্থান করিয়াছে । উহা ভাবিয়া তিনি 
অস্ত্রশস্ত্রে স্বসঙ্জিত হইলেন এবং অশ্থে আরোহণ পুর্ববক অরণ্য- 
ময় পুর্ববদ্িক লক্ষ্য করিয়া ধাবিত্ব হইলেন। গঙ্গাতীর ধরিয়। 
এইরূপে ছুটিতে ছুটিতে দেখিতে পাইলেন দুরে একখানি তরণী 
পালভরে নদীবক্ষে দ্রুতবেগে ভাসিয়। যাইতেছে । নৌকারোহী- 
গণ তাহার স্ত্রীপুত্রের কোন সংবাদ দ্রিতে প।রে কি ন| জানিবাব 
জন্য কশাঘাত করিয়! অতি দ্রতবেগে তিনি অশ্ব চালিত করিলেন। 
অশ্ববর নক্ষব্রবেগে ছুটিল। বেগবান্‌ তুরঙ্গমের ক্ষুরোখধবনিতে 
বনভূমি মুখরিত হইয়। উঠিল। অল্পক্ষণের মধ্যে শ্রীমান্‌ তরণীর 
নিকটবর্তী হইলেন । নৌকাখানি তীরের নিকট দিয়াই যাইতে- 
ছিল। শ্রীমান্‌ উচ্ৈঃস্বরে নাবিকদিগকে ভাকিতে লাগিলেন । 
হিরালাল অতি যত্বের সহিত নৌকামধ্যে সুব্ধপার চৈতন্ত 
সম্পাদন করিয়! অতি মিষ্টভাষায় তাহাকে নানারূপ প্রবোধবাক্য 
বলিতেছিল। হঠাৎ অস্থের পদশব্ধ ও বীরজনোচিত্ত উচ্চ 
আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া হিরালাল ভ্্যন্ততাবে নৌকার বাহিরে 
আসিল এবং তীরশ্থ সশন্ত্র অশ্বারোহী যুবককে দেখিয়া সভগ্নে 
নাবিকগণকফে অধিকতর দ্রতবেগে নৌফা চালাইতে আদেশ 
করিল। নাবিকগণ যুবকের কথার কোন উত্তর লা দিয়া নৌকা 


বঙ্গবীব রণজিৎ রায় । ২১ 


' চালাইভে লাগিল। হিরালাল আবার নৌকামধ্যে স্ুরূপার 
নিকট গিয়া উপবিষ্ট হইল 

নাবিকগণেব শরইরূপ টসাচরণ দেখিয়। শ্রীমানের মনে শুরুতর 
সন্দেহ উপস্থিত হইল । তিনি পুনরায় চীৎকার করিয়া 
বলিলেন+--“৫ে ধ্ষ্ট নাবিকগণ, যদি নৌকা! থাম”ইয়। আমার 
কথার উত্তর না দেও, তবে সকলকেই এখনই শমনসদনে প্রেরণ 
করিব 1” এই বলিয়া শ্রীমান্‌ শরাসনে শরযোদ্ধনা করিলেন । 
কথন নাবিকগণ ভয় পাইয়া বলিল*--“মহাশয়, আমরা বিশেষ 
আবশ্তক ৰশতঃ দ্রুতবেগে স্বদেশাভিযুখে গমন করিতেছি, অ1পনি 
নি জন্য আমাদের গমনে বাধা দিতেছেন ? আপনার কি বক্তব্য 
আছে বলুন-_-আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিয়া চলিয়া ধাইব- দয্বা 
করয়া আমাদিগকে প্রাণে মারিবেন লা ।” 

তখন শ্রীমান্‌ ধিকৃতন্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলৈন--- 
“তোমরা নৌক্লারোহণে আসিতে আসিতে নদীতটে একটা 
রমণী ও সগ্ভপ্রশ্তত একটী শিশুকে কি দেখিয়াছ ৭” নর্ববিকগণ 
উত্তর করিল,_ “না মহাশয়, আমরা ছুই তিন ঘণ্টার মধ্যে গঙ্গা- 
ভতটে কোন রমণী কিম্বা কোন শিশু দেখি নাই। এই ক 
বন্দিয়াই নাবিকগণ নৌকা পুনবায় ছাড়িয়া দিল। তগ্মুহুর্তভেই 
ভীযানের কর্ণে যেন নৌকামধ্যস্ছ রমণীকঞ্বিনিঃস্যত অস্ফুট 
'রোদনধবনি প্রবেশ করিল । তাহার হৃদয়ে সন্দেহ ঘনীভূত 
হইয়া উঠিলক্ণ কাহার বক্ষঃ ছুরু ছুরু কম্পিত হইতে লাগিল, 
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কবিয়া অতি উগ্রস্বরে চীৎকাব কবিয়া বলিলেন.__“শীপ্র নৌকা! 
ভীবসংলগ্ন ক'র্‌ ; নচেৎ কাহাবও বক্ষ! নাই।” 

নাবিকগণ শ্রীমানের বাকা গ্রান্থ না কবিয়া নৌকা চালাইতে 
লাগিল। 

ভ্রীযান আর স্থিব থাকিতে না পারিয়া লম্ফ দিয়া ঘোটক 
হুইতৈ অবতীর্ণ হইলেন এবং কর্ণধারকে লক্ষ্য করিয়া তীব 
ছুড়িলেন। তৃৎক্ষণাৎ কর্ণধার আহত হইয়া জলমধ্যে নিপতিত 
হইল। অবশিষ্ট নাবিকগণ প্রাণভয়ে নৌকা হইতে লাফাইয়া 
জলে পড়িল। হিরালাল এই ব্যাপার দেখিয়। চাপহস্তে নৌকাব 
বাহিবে আপসিল। হিরালাল লক্ষ্য স্থিব করিতে না কবিতেই 
শ্রীমান্নিক্ষিগুতীরে'র আঘাতে বিষম আহত হইয়া গঙ্গাজলে 
পতিত হইল । 

তখন শ্রীমান্‌ শৌকামধ্যস্থা৷ রমণীর আর্তনাদ শ্রবণ করিযা 
জুব্ূপার কণ্ঠস্বর বলিয়া বুঝিতে পাবিলেন এবং তিলাদ্ধ বিলম্ব 
না করিয়া সম্তবণ দ্বারা নৌকাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগি- 
জেন। কিয়ৎক্ষণ পবেই নৌকাখানি ধরিয়া তদুপরি আবোনণ 
করিলেন । স্ুরূপা স্বামীকে (খিবামাত্র উচ্চৈঃস্বরে বোদন 
কবিতে করিতে তাহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া যুঙ্ছিতা হইলেন । 
শ্রীমান্‌ স্ুরূপাব মুখে জলসিঞ্চন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে স্ুরূপার চৈতন্য সম্পাদন হইলে, তাহাকে পুত্রের কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্গুরূপ! কাঁদিতে কাদতে অদ্ি কাতবভাবে 
ধলিতে লাগিলেন--“পাগীন্কগগ যখন আম্মাকে বলপুর্বক ধত 
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কবে, তখনই আমি সংজ্ঞাশুন্ত হইয়াছিলাম। সংজ্ঞালাত করিয়া 
দেখি, আমি নৌকামধ্যে শায়িত। আমার অঞ্চলের নিধি নাই !” 

এই কথা বলিতে বলিতে স্ুরূপা আবার মুচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। শ্রীমান্‌ অতি কষ্টে পুনর্ববার তাহার চৈতন্ত সম্পাদন 
কবিঘা নৌকা তীরের দ্দিকে আনিতে লাগিলেন । নৌকাখ।নি 
ভীরলগ্ন হইলে ধীরে ধীরে সুরূপাকে নৌকা হইতে অবতরণ 
করাইয়া তটদেশে আনয়ন করিলেন এবং কিছু ছুপ্ধ পান 
করাইয়া তাহাকে স্বীয় ক্রোড়ে শয়ন করাইলেন। : 

এইরূপে কিছুন্কুণ অতিবাহিত হইলে, আট জন লোক 
আদ্রবস্ত্রে শ্রীমানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়- 
মান হইল। আরমান অতি রুক্মস্বরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন__“তোরা কি এই নৌকার নাবিক” ? 

তাহারা উত্তর করিল”হী, মহাশয়! আমাদিগকে ক্ষম। 
ককধণ-__-আমর! আপনার নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাহিতেছি।” 

প্রীমান বলিলেন--“তোরা যদি আমার আজ্ঞামত কার্ধ্য 
করিস। তাহা হইলে আমি তোদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারি। 
এই নৌকা এখন আমার । এই নৌকা বাহিয়া যদি তোরা 
আমাকে ও আমার পত্বীকে পাটনা নগরে পৌছাইয়া দিতে 
পারিস্‌ তাহ! হইলে তোদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিব ।” 
* নাবিকগণ শ্রীমানের কথায় স্বীকৃত হইলে শ্রীমান্‌ ও সুরূপা 
নৌকায় আরেনেহণ করিলেন । নৌকা পাট না! অভিযুখে চলিল। 

ভ্রীমান নাবিকজণের নিকট শিশু পুত্রের নিক্ষেপবার্তী শ্রবণ 
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শপ 


কবিয়! সেই স্থান বিশেষরূপে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু শিশুকে 
দেখিতে না পাইয়া স্থির করিলেন বোধ হয় কোন হিংত্রজস্ক 
শিশুকে তক্ষণ করিয়া খাকিবে। অনন্তর শ্রীমান্‌ ও স্ুুরূপা পুত্রের 
জন্ত অত্যন্ত দুঃখ ও শোক প্রকাশ করিতে করিতে কিছুদিন পৰে 
পাট নায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপবে উভয়ে গৃহে গমন 
কবিয়া পিতা-মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। বৃদ্ধ বাজা নৈষ্ত 
পুত্র শ্রীমান্কে বহুকাল পরে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া, তাহাব হস্তে রাজ্য- 
তাব অর্পণ করতঃ নিশ্চিন্ত হইলেন । 





রণজিতের বাল্যজীবন | 





ব্রন্মচারীর পরিচারিকা কর্তৃক শিশুর 
লালন-পালন । 


ব্রহ্মচারীর পরিচারিক কুস্থুমচয়নার্থ বনময় তটে আগমন 
করিয়াছিল; সেই নির্জন স্থানে শিশুর রোদন ধ্বনি তাহার 
কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। ক্রন্দনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া কৌতুহল- 
পববশ পবিচারিক সেই দ্বিকে অগ্রসব হইতে লাগিল। 'অনস্তর 
ফুল্পকুন্ুমসদ্বশ, সুন্দর একটি শিশুকে প্রস্ফুটিত ফুলদলের 
উপর শায়িত দেখিয়া করুণায় তাহার কোমল অন্তঃকরণ বিগলিত 
হইল। শশব্যন্তে অসহায় শিশুকে সযত্বে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া 
আশ্রমের দ্দিকে ফিরিতে লাগিল। 

ব্রহ্মচারীর পরিচারিক1 পতিপুত্রহীন। রাজপুত্তরমণী। পরি- 
ত্যক্ত শিশুর প্রতি তাহার অত্যন্ত স্েহ ও মমতার সঞ্চার হইল । 
সে শিশুকে লইয়! ব্রঙ্মচারীর নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে 
কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসমুদ্ায় ব্রহ্মচারীকে বলিল। 

ব্রহ্মচারী কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া শিশুর আপাদ-মস্তক নিরীক্ষ4 
করিলেন। অনন্তর চমত্কুত হইয়া পরিচারিকাকে বলিলেন, 
“অয়ি রমণি! শিশুকে সধত্বে লালন-পালন কর। এই শিগু 
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একদিন রাজপদে অভিষিক্ত হইধে। পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম হইতে 
মি স্বয়ং ইহার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিব 1” 

ব্মণী ব্রহ্মচারীর এই ভবিষ্বদ্ধাণী শ্রবণ করিয়া আনন্দে 
বিহ্বল হইল। তাহার পুন্ত্র ছিল না, হঠাৎ পুভ্ররত্ব লাভ কবিয়া 
জীবন সার্ক বিবেচনা! করিল। তাহার হুদয়ের সমস্ত দয়া, 
মায়াঃ স্মেহ+ মমত। শিশুর উপর কেন্দ্রীভূত হইল। রমণী পবম 
উৎসাহে ও মহোল্পাসে শিশুর লালন-পালনে নিযুক্ত হইল। 
ছয় মাস বয়সে শিশুর অন্নপ্রাশন দিয়া রাজপুতরমণী তাহাকে 
অহর্বল নামে অভিহিত করিল। কিন্তু ব্রহ্মচারী প্রস্ফটিত 
পদ্মসম প্রফুল্পআননবিশিষ্ট শিশুকে “রাজীব? নামে সম্বোধন 
করিতেন । 

অসহায় শিশু এইরূপে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়! রাজপুত রমণীব 
প্সেহে ও যত্ষে দিন দিন শুরুপক্ষের শশীকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল। ছুই তিন বৎসর বয়স হইতেই বালক অত্যন্ত 
দুর্দান্ত হইয়া উঠিল। তাহাকে শাসনে রাখা রাজপুতরমণীর 
পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়৷ পড়িল। 

পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমকালে ব্রহ্ষচারী বালকের বিদ্যাবস্ত 
করিলেন। সুতীক্ষবুদ্ধি বালক অতি অন্লকালে নান! বিদ্যায় 
পারদর্শী হইয়া উঠিল। ব্রচ্মচারী বালকের কুশাগ্রীয় নি 
পরিচর পাইয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন । 

বালক ব্রহ্মচারীকে পিতার স্ায় ভক্তি শ্রদ্ধা! কৃরিত। তাহার 
পুঁজার জন্য পুষ্পচয়ন করিত, তাহার শ্রান্তি অপনোদনের জন্য 


ঘঙ্গবীর রণজিৎ রায় । ২৭ 


গদ্সেবা করিত এবং তাহার যখন যাহা আবম্তক হইত, বালক 
তৎক্ষণাৎ তাহ সম্পাদন করিত । 

একদিন বালক অহর্ববল পুষ্পচয়ন করিতে করিতে দুববনে 
ঘাইয়৷ পড়িল। পুজাব সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অহর্বল 
পুষ্পচয়ন করিয়া ফিবিয়া আসিল ন! দেখিয়া ব্রহ্মচারী অত্যন্ত 
চিন্তিত হইলেন। কিছুক্ষণ এইরূপ উৎকণ্ঠা তোগ করিয়! তিনি 
অ'র স্থির খাকিতে পারিলেন না। বালকের জ্ন্বেষণে স্বয়ং 
বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়ন্দুর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন 
ঘোর বনে ভয়ানক দাবানল রজ্ছলিত হইয়াছে। বনের পঞ্ুগণ 
প্রণভয়ে চতুদ্দিকে পলায়ন করিতেছে । ব্রহ্মচারী এই ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া অহর্ধবলের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। 
তিনি দ্রতবেগে গভীর বনমধ্যে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 
কিছুর গমন করিয়া অগ্রির প্রচণ্ড উত্তাপে আর যাইতে 
পারিলেন না।, সেই স্থানে ফ্লাড়াইয়া ইতন্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন 
করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, কিছু দুরে একটী বালক 
অর্ধদগ্ধ অবস্থায় মৃতবৎ পড়িয়া আছে। 

ব্রহ্মচারী বালককে দ্রেখিয়াই অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি 
মনে করিলেন বোধ হয় অহর্বলই অনলে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হইয়াছে; এই ভাবিয়া শোকসত্তপ্ুহ্ৃদয়ে দ্রুতপদে বালকের 
নিকট গমন করিলেন। বালক চৈতন্যহীন ! তাহার দেহ 
অগ্নিতে দগ্ধ হঙয়ায় বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ব্রহ্মচারী বালকের 
দেহ বিকৃত হওয়ার তাহার নিকটে গমন করিয়াও তাহাকে 


২৮ বঙ্গবীব রণজিৎ রায় 


চিনিতে পরিলেন না। তবে বয়ঃক্রম অনুমান করিয়া মনে 
মনে স্থির করিলেন-__-এই দ্ধ বালক নিশ্চয়ই অহর্বল। এই 
অনুমান করিয়। ব্রক্মচারী বালককে অতি যত্খের সভিত স্বীয় বক্ষে 
উপর স্থাপন করিলেন এবং ধীরে ধীবে আশ্রমের দিকে প্রত্যা- 
বৃন্ত হইলেন। অতিকষ্টে আশ্রমে উপনীত হইয়া বালকের 
দেহে নানা প্রকার ওঁষধ প্রয়োগ করিলেন এবং তাহার চৈতন্য 
সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত স্ক্রীলে বালকের সংজ্ঞা 
হইল । বালক যন্ত্রণায় ছটফট. করিতে লাগিল । তাহার করুণ 
আর্তনাদে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। ব্রহ্মচারী তাহাব গাত্রে গিগ্ধ 
উষধ লেপন করিয়া সন্সেহে ও অতি কাতর ভাবে বলিতে 
লাগিলেন, “অহর্বল ! তোমার কোন চিত্তা নাই,_তুমি শীত্রই 
আরোগ্য লাভ করিবে । আমি যে উষধ লেপন করিলাম, 
ইহাতেই তোমার সকল যন্ত্রণার উপশম হইবে । এখন বল দেখি; 
পুষ্পচয়ন করিবার জন্য তুমি এরূপ ঘোর বনে কিজন্য গমন 
ক্রিয়াছিলে ? 

ত্রন্মচারীর দয়াপৃর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া বালক অতি বিনীত 
ভাবে বলিল+_-“মহাশয়ঃ। আমাকে অহর্বল বলিয়া কি জন্য 
সম্বোধন করিতেছেন ? আমার নাম অহর্ধবল নহে এবং আমি 
পুষ্পচয়ন করিবার জন্যও বন মধ্যে গমন করি নাই। অহ্র্ধবল 
নামক আপনার পরিচিত কোন বালক বোধ*হয় পুষ্পচয়নার্থ 
ৰনমধ্যে গমন করিয়া থাকিবে এবং হঠাৎ দাবানল প্রজ্বলিত 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ২৯ 


হইলে আপনি বোধ হয় তাহারই অন্বেষণে বনমধ্যে আসিয়। 
আমাকে মুমূর্ু অবস্থায় দ্বেখিয়া থাকিবেন ॥। আমাব শরীর দগ্ধ 
হইয়া বিকৃত হইবার জন্যই ক্মাপনি আমাকে অহর্বল বলিয়া 
ধারণ করিয়াছেন । 

কিন্তু আমি অহর্বল নহি। আমি সদৃগোপ বংশোদ্তব। 
|মার পিত৷মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীঃ আত্মীয়-স্বজন এই পৃথিবীতে কেহ 
নাই। ক্ষুধার তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া ফলাহরণের জন্য বনমধ্যে 
প্রবেশ করিয়াছিলাম। তৎপরে দ্বাবানলে দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় 
ৰনমধ্যে পড়িয়াছিলাম। আপনার দয়ায় আমি আজ প্রাণ 
পাইয়াছি। *আপনি ত্রাণকর্তী পিতা । অনাথ ন্বালক আজ, 
পিতৃ্সেহ লাভ করিয়া ধন্য হইল ।” 

ব্রহ্ষচাবী ও বালকে এইরূপ কথাবার্তী চলিতেছে, এমন সময় 
অহর্বল নানাপ্রকার সুন্দর পুষ্প লইয়া দীপ্তিমান্‌ সুর্যের ন্যায় 
ভথায় আসিয়া উপস্থিত্র হইল। তাহার দ্বেহ হইতে এক অপ্ূর্বব 
বিদ্যজ্যোতি বিচ্ছুবিত হইতেছিল। ত্রাহার আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নদ়্ 
যেন €্নীন এক স্বর্গীয় তেন্ধে উদ্ভাসিত হইতেছিল তাহার 
ক্ুন্বর মুখমগ্ল কি জানি কেমন এক অলৌকিক মহিমায় 
বিমগ্ডিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইত্বেছিল যেন 
কোন দ্েবশিগু স্বর্গ হইতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছে । 
» অহর্বলকে এবন্প্রকার অবস্থাপন্ন দেখিয়া ত্রহ্ষদ্বারী তাহাকে 
লানন্দে ক্রোড়েধারণ করিলেন এবং সন্সেহে মস্তকাদ্রাগ ও মুখ” 
চুন্ন করিয়া সাগ্রহেত্জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি এতক্ষণ 


৩৬ বঙ্গবীর রণজিৎ বায়। 


কোথায় ছিলে? তোমার বরবপু কি যেন এক দিবাজ্যেতিতে 
পযুজ্দ্বল হুইয়! অপূর্বব শোভা ধারণ করিয়াছে । হঠাৎ কিন্ধপে 
তোমার এই অবস্থার পরিবর্তন খর্টিল? অরণ্যমধ্যে ঘোর দাবানল 
প্রজ্বলিত হইলে আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তোম'র অন্বেষণে 
গমন করিয়াছিলাম। তোমার অনুসন্ধান করিতে করিতে গভীর 
বনপ্রদেশে প্রবেশ কবিলাম এবং তোমার সম্মুখে শায়িত এই 
বালককে দগ্ধাবস্থায় মৃতপ্রায় পতিত দেখিয়া তমিভ্রমে ইহাকে 
সযত্বে বক্ষে করিয়া আনয়ন করিয়াছি। তৎ্পরে দগ্ধস্থানে 
ওষধাদি লেপন করিয়া ইহাকে অনেকটা সুস্থও করিয়াছি ' এই 
বালক পিতৃমাতৃহীন নিরাশ্রয় । অগ্ভ হইতে এই বান্গকও তোমার 
সহিত আমার আশ্রমেই বাস করিবে । 

তোমরা ছুই জনে ছুই ভ্রাতার ন্যায় একত্র বাস কর । তোমব' 
আত্মার উন্নতিলাভ করিয়া আমার আনন্দ বর্ধন কর। কিন্তু 
বৎস্‌, তুমি কিরূপে হঠাৎ এইরূপ দ্বিব্যশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইলে 
জানিবার জন্য আমার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। শী 
সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট যথাযথ বর্ণন করিয়া আমার ওৎন্ুক্য 
নিবারণ কর। 


বপন 


অহর্বলের এশীশক্তি লাভ। 


অহর্ধবল আশ্রয়দাতা ত্রন্মচাবীব বাক্য শ্রবণ কবিয়৷ তাহার 
কৌতুহল নিবাবণার্থ বলিতে লাগিল, «প্রভো ! অগ্ পুষ্পঅন্থ- 
সন্ধানে ঘোব বনমধ্যে ষাইয়া পড়িয়াছিলাম । সে 'গ্লহন অবণ্যে 
আমি ইতিপুর্ব্ব কখনও প্রবেশ করি নাই । বনমধ্যে ইতস্তত: 
ভ্রমণ করিতে করিতে একটী সুন্দর সরোবৰ আমার দৃষ্টিপথে 
পতিত হইল । কাকচক্ষুর ন্যায় কুষ্ণবর্ণ সলিলবাশি বায়ু-প্রবাহে 
অনুচ্চ তবঙ্গ উৎপন্ন করিয়া! আন্দোলিত হইতেছে। দর্শনানন্দ 
কুমুদকহ্লার প্রস্ফুটিত হইয়া সরোবরকে এক অপুর্ব সৌন্দর্য্য 
স্থশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। তটদেশে নানা! জাতীয় কুসুমের 
স্ুগন্ধে দিত্মগুল আমোদ্িত হইয়াছে । পুক্করিণীর পুর্বতটে এক 
স্ন্দর কুটার। 

আমি সাজি ভরিয়া! পুষ্পচয়ন কবিলাম। বহুদুর ভ্রমণ 
কবিয়! ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম--তজ্জন্ঠ সবোবর-নীরে হস্ত-মুখ 
প্রক্ষালন করিয়া এক পুষ্পকুঞ্জে উপবেশন কবিলাম। নিদ্রাদেবী 
অজ্ঞাতে আমার সংজ্ঞ। হবণ করিলেন । 

কিয়ৎক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইলে হঠাৎ আমার নিদ্রাঙ্গ 
হইল । আমি চক্ষুকন্সীলন করিয়া দেখিলাম সম্মুখে এক দীর্ঘকায় 
স্থবর্ণবর্ণ পুরুষ ঞ্দণ্ডায়মান | সুদীর্ঘ জটাজুট তাহার পৃষ্ঠদেশে 
'লম্বমান! ললাটদেশ' সিন্দুরপুণ্ড,কে দীপ্তিশালী। গলদেশে 


৩২ বজবীর রণজিৎ ব্বায়। 


রুদ্রাক্ষমালা বিলম্িত। দক্ষিণহস্তে সিন্দুরাঙ্কিত, স্ুশাণিত ত্রিশুল। 
বামহস্তে নরকপাল। ব্যাত্রচম্্ম পরিধান। ন্থবলিত বরবপু 
বিভূতিভূষিত ৷ মহাপুরুষ নিনিমেষদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে 
চাহিয়। আছেন । 

নিদ্রাতঙ্গের পর চক্ষুরুন্মীলন করিবামাত্র এই দিব্যযৃত্তি 
দর্শন করিয়া আমার মনে হইল বেন আমি ছুঃখজ্বালাময় লোকাল 
অতিক্রম করিয়া কৈবল্যধাম কৈলাসে আসিয়া উপস্থিত হুইয়াছিঃ 
আর টৈলাসপতি, ভ্রিলোকনাথ মহেশ্বর, আমার উপর প্রসন্ন 
হইয়া বরাভয় দান করিবার জন্য সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান 
হুইয়াছেন। 

আমি আবার এই মহামহিমময় মহাত্মার রাজীবচরণতলে 
প্রণত হইলাম। আমার উত্তমাঙ্গ তাহার অভয়চরণে স্থান 
প্রাপ্ত হইল। কি যেন এক বৈহ্যতিকশক্তি আমার সমস্ত দেহ 
পুর্ণ করিয়া ফেলিল। আমার প্রাণে তখন যে. কি মহানন্দের 
উদয় হইয়াছিল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে অসমর্থ। আঙ্গি 
উল্লাসনীরে অতিষিক্ত হইয়া'তাছার পদতলে পতিত রহিলাম। 

তখন মহাপুরুষ আমার হস্তধারণ করিয়া উত্তোলন করিলেন 
এবং দ্মেহপূর্ণ জলদগন্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, “বৎস 1 তুমি 
রাজপুজ্র । দৈবছূর্বিপাকে অতি শৈশবে পরিত্যক্ত হইয়াছ। 
তোমার দেহেও রাজলক্ষণ বর্তমান। তুমি স্বীষ্প ভূজবলে সুবিস্তৃত 
রাজ্যের অধীশ্বব হইবে । এই পাপকলুধিত কাথ্োে তুমি হিন্দুধর্্ব 
বক্ষা করিবে । যবনের অত্যাচার হইতে গো, ব্রাহ্মণ, নারী ও 
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পিস 


দ্বেবালয় রক্ষা করিয়া তুমি এই বঙ্গদেশে অতুল কাতিধবজ 
উত্তোলিত করিবে । তোমার বীরত্বে শক্রগণের হৃদয় সভয়ে 
কম্পিত হইবে । দেশের ছুঃখ দুর হইবে। পাপ, তাপ দুবে 
পলায়ন করিবে । সুখ সম্ৃদ্ধিতে দেশ আবার হাসিয়া উঠিবে। 
অভাব কখনও তোমার রাজ্যসীমায় পদ্দার্পণ করিতে সাহসী 
হইবে না। বৎস! বেলা অতিরিক্ত হইয়াছে । তুমি স্বস্থানে 
গমন কর। তোমার আশ্রয়দাতা ব্রহ্মচারী তোমার জন্য অতিশয় 
উৎকষ্ঠিত হইয়াছেন ।” 

এই কথা বলিতে বলিতে সেই শিবকল্প মহাপুরুষ আমাব 
মন্তকে ত্রিশুলাগ্রতাগ স্পর্শ করাইলেন। অমিতশক্তিতরঙ্গ আমার 
দ্রেহমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি নতজানু হইয়া 
তাহার চরণদ্বয় ছুই হস্তে ধারণ করিলাম। নয়নদ্বয় হইতে 
দরবিগলিতধারে অশ্রবারি পতিত হইতে ল[গিল। আমার 
কঠম্বর রুদ্ধ হইল। ইচ্ছাসত্বেও আমি কথা কহিতে পারিলাম 
না। মহাত্বা আমার এই ভাব সন্দর্শন করিয়া! সহাস্তবদনে 
বলিলেন, “বৎস! আমি তোমার দেহে দ্রিব্যশক্তি সঞ্চার 
করিয়াছি। এই শক্তিবলে তুমি পৃথিবীবিজয়ী হইবে। রণস্থলে 
তোমার সহিত যুদ্ধে অসাধারণ মহাবীরগণও স্থির থাকিতে 
পারিবে না। দেব, দ্বিজে যতদিন তোমার ভক্তি থাকিবে, 
যতাদিন তুমি হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে সযত্ব থাকিবে, ততদিন এই 
অমোঘ দ্িব্যশক্তি তোমার দ্রেহে বিরাজিত থাকিয়া তোমাকে 
অজেয় করিয়া রাখিবে%” 


৩৪ বঙ্গবীর রণজিৎ বায় । 


এই বলিয়া মহাত্মা দ্রুতপদে সেই স্থান পবিত্যাগ করিয়া 
কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন । কিছুক্ষণ আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ 
হইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় সেই মুত্তির দিকে চাহিয়৷ দাঁড়াইয়া 
রহিলাম। যতক্ষণ না তিনি কুটারমধ্যে প্রবেশ করিলেন, ততক্ষণ 
আমার চক্ষে পলক পড়িল না। তিনি অদ্ষ্ত হইলে আমার প্রাণ 
অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। আমার মনে হইল ছুটিয়া কুটারমধ্যে 
প্রবেশ করি' এবং দ্িব্জ্যোতিপুর্ণ সেই প্রাণারাম দেহ দর্শন 
করিয়া প্রাণমন সার্থক করি। কিন্তু তাহার আজ্ঞার অন্যথ! 
করিতে সাহস হুইল না। কাযেই ভগ্র-হৃদয়ে, অতি অনিচ্ছার 
সহিত পুষ্প লইয়! গৃহাভিমুখে আদিতে আরম্ভ করিলাম। 

এইরূপ কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে আশ্রম-পরিচারিকা 
রাজপুত-রমণী সেই স্থানে আলিয়া উপস্থিত হইল । তৎ্পরে 
অহ্র্বলকে অনুসন্ধান করিতে গমন করিয়া বনমধ্যে কিরূপে 
্রন্ষচারী সেই দগ্ধ বালককে প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই সমস্ত কথা 
শ্রবণ করিয়া রমণী নিরতিশয় আহ্লাদিত হইল। ব্রহ্মচারী সেই 
নিরাশ্য় বালকেরও পালন-ভার পরিচারিকার হস্তে অর্পণ 
করিলেন। রাজপুতরমণী সেই বালকের নাম বহর্বল রাখিল 
এবং অহর্বলের নভ্তায় তাহাকেও সন্গেহে পালন করিতে 
লাগিল। 

অহর্বল নিজভুজবলে স্ুবিস্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইবে মহাঁ- 
পুরুষের এই অমোঘ ম্াশীর্ববাদ-বাণী শ্রবণ করিয়া রাজপুতরমনী 
অহর্বলের রণ-কৌশল শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচন! 
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করিল এবং ইহার স্ুবন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্রহ্মচারীকে 
বিশেষ অন্ধুরোধ করিল। 

তৎকালে বঙ্গ ও দক্ষিণ বিহারের মধ্যবর্তী এক পার্বত্য স্থানে 
“কালিদাস' নামক একজন পরাক্রমশালী রাজ! রাজত্ব করিতেন । 
্রম্মচারী তাহার মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন । তিনি অহর্বলের যুদ্ধ- 
বিগ্ভা শিক্ষার জন্য নিজমন্ত্রশিষ্য কালিদ্রাসের নিকট তাহাকে 
রাখিয়া আসিতে মনম্ছ করিলেন। 

অহ্র্ববলঃ বহ্র্বলকে সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবানিত। 
ভ্রমণেঃ ভোজনে, শয়নে বহর্বল তাহার চিরসঙ্গী ছিল। বরূণ- 
কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য রাজা কালিফ্ষাসের নিকট গমন 
করিবার সময় অহর্ববল বহর্বলকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছ প্রকাশ 
করিল। ব্রহ্মচারী স্বীকৃত হইলে ছুইজনেই মাতার চরণ-বন্দনা 
করিয়া অস্ত্রশস্ত্রশিক্ষার জন্য আশ্রম হইতে প্রস্থান করিল। 
ব্রহ্মচারী তাহাদিগকে লইয়া রাজার নিকট রাখিয়া! আসিলেন। 
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অহর্ববল ও বহ্ধবলের যুদ্ধ-শিক্ষা | 


ব্রহ্ষচারী বালকদ্বয়ের সহিত রাজা কালিদাসের নিকট 
উপস্থিত হইলেন। রাজা গুরুদেবকে সমাগত দেখিয়া সহর্ষচিতে 
ভক্তিনত্রমস্তকে ব্রঙ্গচারীর চরণে প্রণত হইয়া পাগ্ভার্ঘ প্রদান 
পূর্বক তাহার বন্দনা করিলেন এবং উপবেশনের জন্য আসন 
প্রান করিলেন। ব্রক্ষচারী আসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজাব 
মন্তকে ধান্য-ছুর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিলেন । অনস্তর রাজ 
যথাসাধ্য পরিচর্যার দ্বারা গুকুদেবের শ্রীস্তি অপনমোদর্ণ করিলেন 
এবং অতি বিনীতভাবে বালকঘয়ের পরিচয় ও তাহাদিগকে লইয়। 
তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

ত্রক্ষচারী বালকম্বয়ের যথাসম্ভব পরিচয় "প্রধান করিয়া রাজ- 
সকাশে তীহার গমনের কারণ বিবৃত করিলেন। রাজ! গুরুদেবের 
আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া বালকণ্বয়কে রণ-কৌশল শিক্ষা দিতে 
স্বীকৃত হইলে ব্রহ্মচারী রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া স্বীয় আশ্রমো- 
দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । 

পালনকর্তা, আশ্রয়দাতা পিতা চলিয়া যাইলে পর বালকয় 
কাতরভাবে রোদন কত্বিতে লাগিল। রাজা অনেক বুঝাইয়া 
তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন এবং কয়েকদিন তাহাদিগকে রাজ- 
বাটীতে র।খিয়া অতি যত্বের সহিত নানাবিধ স্থুখস্র্র্যে রাজতোগা 
দ্রব্যে তাহাদের আনন্দবর্ধন করিলেন। 
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০৯ আগ আপ আকসা | শী আট পাপী | পাচা সি 


তদ্রনন্তর রাজা সেনাপতির হস্তে বালকণ্বয়কে অর্পণ করিয়া 
বলিলেন, “এই বালকণয় গুরুদেবের পালিতপুত্র । যুদ্ধবিষ্টা- 
শিক্ষার জন্য তিনি ইহাদিগকে আমার নিকট বাখিয়! গরিয়াছেন। 
আমিও গুরুদেবের আদেশক্রমে ইহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ 
করিয়াছি । এক্ষণে তোমার হস্তে সেই কাধ্যের তার প্রদান 
কবিলাম। বালকদ্বয় ধাহাতে যুদ্ধবিগ্ভায় সবিশেষ দক্ষতা লাভ 
করিতে পারে, তদ্ধিষয়ে মনোযোগী হইবে ।” 

সেনাপতি যথা আজ্ঞা বলিয়া রাজাকে অভিবাদন করিলেন 
এবং বালকদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন । 

অহ্ববল ও বহ্র্ববল 'সৈন্যশ্রেণীভূক্ত হইয়া প্রাণপণে রণ-কৌশল 
শক্ষা করিতে লাগিল। তাহার! অতি শীঘ্র অশ্বারোহণে, অসি ও 
বন্দুকচালনায় এবং বর্ানিক্ষেপে পারদর্শী হইয়া উঠিল। দেহের 
বলে ও অক্ত্রশস্ত্রচীলন-কৌশলে তাহাদের সমকক্ষ বীর সৈন্ঠ- 
শ্রেনীমধ্যে সবার কেহই রহিল না । 

রাজা সেনাপতির যুখে অহর্বল ও বহর্বলের গুণপনা শ্রবণ 
করিয়া! যৎ্পরোনান্তি প্রীত হইলেন এবং রাজবাটীতে তাহাদের 
রণ-কৌশল দেখিবার জন্য দ্বিনস্থির করিলেন । নিরূপিত দিনে 
ঘুবকগণ বণ-সঙ্জায় সঙ্জিত হইয়া অন্ত্রশ্ত্স্বশোভি তকলেববে 
নৃপতি-সক।শে সযুপস্থিত হইল । 

রাজ। কালিদ্বাসের একজন অমিতবলশালী মল্পযোদ্ধা ছিল। 
ছন্বযুদ্ধে তার সমতুল্য বীর তৎকালে বঙ্গবিহারে কেহ ছিল না 
বলিলেও অতুযুক্তি'হয় না। এই মল্পযোদ্ধার নাম বলদেব। 


এ পাদ লা 





৩৮ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় 


রাজা অহর্বলকে এই স্ুুপ্রসিদ্ধ বীর বলদেবের সহিত যুদ্ধ 
করিতে আদেশ করিলেন। রাজাজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র অহর্বল সঙ্জিত- 
বেশে রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া বলদেবকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল । 
অনীমশক্তিশালী দীর্ঘায়তবপু বলদেব মত্তকুঞ্জরের ন্যায় বীরত্ত- 
ব্যঞ্রক পদ্বিক্ষেপে অহর্বলের সম্মুখীন হইল। 

বলদেধের বীরত্ব-গৌরব দ্বেশমধ্যে এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিল যে কোন বীরপুরুষ তাহার সহিত ঘন্যুদ্ধে প্রবৃত্ব হইতে এ 
পর্য্যন্ত সাহসী হয় নাই। কিন্তু অদ্ভ একজন অল্পবয়স্ক যুবক এই 
ভীমাবতার মহাবীরের সহিত মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইবে দেখিবার জন্য 
বাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইল । 

তাহার! অহর্ধলের সুকুমার দেহের অপরূপ-রূপ-মাধুরী দর্শন 
করিয়া এতদুর বিষুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে একবাক্যে সকলেই 
যুবককে এই অসমসাহসিকতার কার্ধ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে 
অন্থনয় করিতে লাগিল । 

অহর্ধবল তীতদর্শকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নির্ভীকভাবে 
বলিল, “আপনারা আমার প্রতি মায়াপরবশ হইয়া আমাকে এই 
মহাগৌরবজনক বীরকাধ্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করিতে- 
ছেন কেন? আপনাদের কোন চিন্তা নাই। আমাকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করিতে পারে একপ ব্যক্তি এই ধরাধামে আছে বলিয়া 
বিবেচনা করি ন1।” 

পার্ববতীনন্দন দেবসেনাপতি কুমার তারকাসুরবধকালে যেমন 
প্ণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তক্রপ সুকুমার যুবক মহাবীর 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ৩৯ 


বলদেবের শম্মুখে স্পর্ধার সহিত যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইল । বিশ্ব- 
ধ্বংসকারী এশীশক্তি তাহার বদনমগ্ডলে ঝলসিতে লাগিল । 
তাহার আকর্ণবিশ্রীস্ত নয়নদ্বয় যহাশক্তির উন্মাদনায় রক্তিমাভা 
ধারণ করিল। অহর্বল স্ুবলিত হস্তঘ্বয় প্রসারণ করিয়া একলচ্ছে 
বলদেবের নিকটবর্তী হইল এবং নিমেষমধ্যে তাহার সুদীর্ঘ তুজঘয় 
ধারণ করিয়া তাহার স্বন্ধদেশে আরোহণ করিল। মনে হইল, 
যেন মত মৃগেন্দ্র করিকুভ্ত বিদারণ করিবার অভিপ্রায়ে বারণবরের 
পৃষ্ঠদেশে আরূঢ় হইয়াছে । তৎ্পরে চক্ষের পলক পড়িতে না 
পড়িতে অহর্বল বলদেবের হস্তদ্বয় এরূপ সবলে আকর্ষণ করিয়া 
তাহার পশ্চারদ্দশে ভূমির উপর লক্ষপ্রদান করিল যে বীরশ্রেষ্ঠ 
বলদেব সেই আকর্ষণ-বেগ সহ করিতে ন৷ পারিয়া ভূতলশায়ী 
হইল। 

দর্শকগণ মহোল্লাসে অহর্বলের বিজয় ঘোষণা করিল। 
প্রাসাদ-গবাক্ষ হইতে বীরকেশরী যুবকের মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি 
হইতে লাগিল। রাজা আনন্দে আত্মহারা হইয়! সবেগে রণাঙ্গনে 
প্রবেশপুর্বক বীরত্ব ও সৌন্দর্যের আধার, কমণীয়কাস্তি 
অহর্ববলের দেহযষ্টি সন্সেহে বক্ষে ধারণ করিলেন। তৎপরে 
তাহার গলদেশে যণিময় হার পরাইয়! দিয়া, সুবর্ণধচিত একখানি 
সুন্দর তরবারি তাহাকে পুরষ্কার দিলেন । 

সকলেই যুবককে ধন্ ধন্য করিতে লাগিল । রাজা সর্ধবজন- 
সমক্ষে উচচৈঃস্বুরে ঘোষণা করিলেন? “হে নাগরিকগণঃ অদ্য 
অহর্বল যেরূপ বীরত্ব ও অদ্ভুত সমর-কৌশল প্রদর্শন করিল 


৪০ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


শশা সক 


তাহাতে বোধ হয় সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হছে 
যদ্দিও অহর্বল বালক, তখাপি যুদ্ধবিগ্ঠায় প্রবীণত্ব লাভ কৰি- 
যাছে। তজ্জগ্ঠ আমি ইহাকে সহম্রসেনার অধিনায়কপদে অভি- 
বিল্ত করিলাম। আপনারা বোধ হয় সকলেই এই নিয়োগে 
সন্তোষ লাভ করিবেন ।” 

রাজার বাক্য শেষ হইবামাত্র পৌর ও জানপদবর্গ সমস্ববে 
চীৎকার করিয়া বলিল, “রাজন! উপযুক্ত পাত্রেই উপযুক্ত 
কাধ্যের তার অর্পিত হইল। আপনি স্ঠায়াধীশ--"আপনার কাধ্য 
সম্পূর্ণ স্যায্যই হইয়াছে । বীরপুক্ষব যুবকের সেনাপতিত্ব লাতে 

আবাল-বৃদ্ব-বনিত! সকলেই পরম সন্তুষ্ট হইয়াছে জাশিবেন ।” 

তদনত্তপ্ন রাজসভা! ভঙ্গ হইল । সকলেই অহর্বলের বীরত্ব, 
ধীবত্ব ও সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব গৃহাভিমুখে 
প্রস্থান করিল। অহর্ববল রাজার পদ্রধুলি, মন্তকে ধারণ করিয়! 
বিদায় গ্রহণ করিল। রাজ] অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। 


পার্বত্য দস্্যগণের মহিত 
অহ্র্ববলের যুদ্ধ | 


ক্রমশঃ অহর্বল বাজ্যমধ্যে একজন প্রধান লোক হইযা 
উঠিলেন। তাহাব সুখ্যাতি চতুর্দিকে পবিব্যাণ্ত হইযা পড়িল। 
বাজ্যশাসনস্ঘন্ধে তিনি এরূপ স্ুবাবস্থা কবিলেন যে বাজা 
কাদাসেব বাজ্য অচিবে স্থুখসমৃদ্ধিতে পুর্ণ হইযা উঠিল। 
অভাব বাজ্যসীম! অতিক্রম কবিয! দুবে পলাযন কবিল। 

বাজ্যেব উপকণ্ঠে পর্ধবতাকীর্ণ বনপ্রদেশে এক অসত্য 
পার্বত্য জাতি বাস কবিত। এঁ অসত্য বর্ববগণ মধ্যে মধ্যে 
বাজা কালিদাসেব বাজ্যে প্রবেশ কবিযা প্রজাগণেব গৃহদাহ, 
ধন-বর্তলুষ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচাব কবিত। রাজা অনেকবাব 
তাহাদিগকে এবপ কুকাধ্য হইতে নিবৃত্ত হইবাব জন্য সাবধান 
কবিযা দ্রিযাছিলেন এবং ছুই এক জন দ্লপতিকে বন্দী কবিষাও 
বাখিষাছিলেন ; কিন্তু ছুর্ববত্তগণ কিছুতেই লুণ্ঠন কার্ধ্য হইতে 
[ববত হয় নাইণ সুবিধা পাইলেই তাহারা হঠাৎ রাজ্যমধ্যে 
পতিত হইয়া প্রজাগণের যাহা কিছু পাইত লইয়া প্রস্থান 
কবিত। 


৪২ বঙ্গবীর রণাঁজৎ রায়। 


পপর জাপা টপ. পাপা সপে পপ শশা 


তাহাদের এইরূপ অত্যাচারে রাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বন- 
প্রদেশ করায়ত্ত করিতে মনস্থ কবিলেন। রাজ! বৃদ্ধ সেনাপতিব 
নিকট স্বীয় মন্তব্য জ্ঞাপন করিলে, সেনাপতি বলিলেন, 
"রাজন! এই অসভ্যগণ ছুর্গমঅরণ্যপূর্ণ পর্বতগুহায় বাস 
করে, এ স্থানের পথ ঘাট আমাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। অতএব 
যুদ্ধ করিয়৷ ইহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
তবে ইহাদের অত্যাচারনিবারণার্থ রাজ্যসীমান্তে ছুর্গাদি নিম্মাণ 
করিয়া আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে, ততভিন্ন অন্ত 
কোন প্রশস্ত উপায় আমি দেখিতে পাই না। রাজ৷ সেনাপতিব 
বাক্যে সন্তুষ্ট না হইয়া বীরবর অহর্ধবলকে আহ্বান, করিলেন । 
অহর্বল রাজসকাশে উপস্থিত হইলে রাজা তাহাকে সম্বোধন 
করিয়। বলিলেন, “অহর্বল অধুনা! বঙ্গদেশে তুমি একজন 
অদ্বিতীয় বীর পুরুষ। তোমার সমরকৌশ্ল অতীব প্রশংসনীয় । 
আমার ইচ্ছা তোমায় প্রধান সেনাপাঁতর পদ্দে অভিষিক্ত 
করি ।” 

অহর্বল বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “মহারাজ, আমি 
জানি আমার উপর আপনর ঘখেষ্ট দয়া আছে। ইহাই আমার 
অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। প্রধান সেনাপতি মহাশয় সর্বববিষয়ে 
আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অধিকন্ত তিনি আমার পুজনীয় শিক্ষক । 
তিনি বর্তমানে আপনি যদ্দি আমাকে প্রধানসেনাপতিপদে 
প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে তিনি অতিশয় মন্্রাহত হইবেন 
এবং আমারও প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট হইবে । *আমি ত আপনাব 
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চিরান্থুগত ভূত্য। যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, তখনই সানন্দে 
নিজ প্রাণ পর্য্যস্ত তুচ্ছ করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলে 
আপনাকে ধন্ঠ জ্ঞান করিব।” 

অহর্ধবলের বিনয় পূর্ণ বাক্যে, বাজা অতিশয় আনন্দিত হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, “বীরবর ! তুমি আমার রাজ্যের অলঙ্কার । 
তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। তুমি অসামান্ত পরাক্রমশালী 
হইয়াও নিরতিশয় বিনীত। যাহা হউক তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ 
হউক । 

এক্ষণে কিজন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি শ্রবণ কর। 
আমার রাজ্ঁর পশ্চিম সীমান্তে যে সকল হুর্ববস্তঃ অসভ্য, 
বন্জাতি বাস করে তাহারা প্রায়ই আমার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া অত্যন্ত অত্যাচার করে, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত 
আছ। ্ 

অতএব এ ,বনপ্রদ্বেশ করায়ত্ব করিবার জন্য প্রধান- 
সেনাপতিকে বন্তজাতিগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে 
অনুমতি 'করি। পার্বত্য দস্ুগণকে দর্মন করিয়া তাহাদের 
বাসভূমি অধিকার করা প্রধান সেনাপতির ক্ষমত।র অতীত । 
তিনি বলেন পর্ববতাকীর্ণ অপরিজ্ঞাত অরণ্যময় স্থান দুর্ববত্তগণেব 
হত্তচ্যুত করা সম্পূণ অসম্ভব । কিন্তু এস্থান রাজ্যতুক্ত কবিতে 
আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে । সেই জন্য অনুমতি করিতেছি 
তুমি সসৈন্তে পাব্কত্য ভূমিতে গমন করিয়া অচিরে অসত্যগণকে 
দমন করিয়া আমার মগোবাথ পুর্ণ কর।” 
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বাজার বাকা শ্রবণ করিয়া অহ্র্বল নস্রতাবে বলিলেন? 
“বাজন্‌! আমি শীদ্রই পার্বত্য দস্াগণকে দমন করিঘ। 
তাহাদেব বাশভূমি আপনাব রাজ্যান্তর্গত করিয়া দ্রিব। ইহাব 
জগ্ঠ আপনি চিস্তিত হইবেন না । অসত্যগণ বণকৌশলে সম্পূর্ণ 
অনতিজ্ঞ। তাহারা আমার সুশিক্ষিত সেনাব সহিত যুদ্ধ করিতে 
কিছুতেই সমর্থ হইবে না । আমার অধীনে যে সকল সৈন্য আছে, 
আমি তাহাদিগকে লইয়া কল্য প্রাতঃকালে যুদ্বধাত্রা করিব 1” 
এই বলিয়া অহর্বল রাজপদে প্রণত হইলেন । রাজা অহর্ধবলকে 
আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দ্রিলেন। 


অহর্ববলের যুদ্ধজয় | 


অহর্ধবল সুশিক্ষিত সহম্্র সৈন্য লইয়া পার্বত্য প্রদেশাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । রাজ্যসীমাস্তে উপস্থিত হুইয়া তিনি সৈনগণকে 
তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন । এক ভাগ সম্মুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। এই সৈম্যদ্ল তিনি স্বয়ং পরিচালন করিতে লাগিলেন । 
এক তাগ উত্তর দিক বেষ্টন করিয়৷ ও অন্য ভাগ দক্ষিণ দ্রিক 
দিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে সমস্ত বনপ্রদ্দেশ অবকুদ্ধ করিয়! ফেলিল। 
উত্তর ও দক্ষিণ পার্থস্থ সৈশ্তগণ অগ্রবর্তী হইয়া অসত্যগণের 
বাসভূমি আক্রমণ করিলি। বন্তগণ কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া রণে 
ত্গ দ্দিল। নন্মুখ তাগ অনাক্রাত্ত দেখিয়া তাহারা সেই দিকেই 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রাছসৈন্যগণ তাহাদের পশ্চাঁৎ 
ও পার্থদেশ বেষ্টন করিয়া ধাবিত হইল । অসভ্যগণ সম্মুখে 
কির অগ্রসর হইলে অহ্র্বলের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বাধ। 
দিল। এইরূপে বন্যদস্থ্যগণ চতুর্দিকে সশক্ত ্ুশিক্ষিত সৈনা 
গণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়৷ কিংকর্তব্যবিমূড় হইয়া পড়িল। 
পথে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা পুনরায় মহোৎসাহে যুদ্ধ 
করিতে আরস্ত কুরিল। কিন্তু অহর্বলের শিক্ষিত সৈনাগণ চর 
সাহায্যে তাহাদের তরনিক্ষেপ ব্যর্থ করিয়া তরবারির দ্বার] 
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তাহাদিগকে শমনসদ্নে প্রেরণ করিতে লাগিল। এইরূপে 
বন্থসংখ্যক অসভ্য নিহত হইলে, তাহারা ভীত হইয়া ধন্ুর্ববাণ 
পরিত্যগ করিল। অহর্বল দ্লপতিগণকে বন্দী করিলেন এবং 
বিজিত স্থান স্ুশাসনে রাখিবার জন্য পঞ্চ শত সৈন্য ও একজন 
সেনাপতিকে সেই স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং দ্লপতিগণকে 
সঙ্গে করিয়৷ রাজসকাশে উপনীত হইলেন । রাজা বিজয়- 
সংবাদে যৎ্পরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া অহর্বলকে বহুমূল্য 
উপহার প্রদান করিলেন । রাজ্যমধ্যে মহোৎসব হইতে লাগিল। 
আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই অহর্বলের গুণকীর্ডভন করিতে 
লাগিল। 


অহর্ববল কালিদাসের রাজ্য 
ত্যাগ করিলেন। 


রাজ কালিদ্রাসের এক স্থন্দরী অবিবাহিতা কন্যা ছিল। 
অহর্বলের রূপগুণে মুগ্ধ হইয়। কিশোরী রাজকন্া তাহাকে 
পতিত্বে রণ করিতে অভিলাধিণী হন। রাণী ক্রমশঃ কন্যার 
অভিপ্রায় জানিতে পারেন । কিন্তু অহর্ববল পিতৃমাতৃহীন, গৃহশুন্ 
যুবক। তাহার সহিত রাজকন্তার বিবাহ দিতে রাজা স্বীকৃত 
হইবেন কিন! এই সন্দেহে তিনি রাজার নিকট এই বিবাহপ্রস্তাব 
উত্থাপন করিতৈ সাহস করেন নাই। সর্ববগুণসম্পন্ন অহর্ধবলের 
হস্তে কপবতী কন্ঠ! অর্পণ কবিতে রাণীরও অত্যধিক বাসনা ছিল। 
বাজার নিকট স্বীয় বাসনা জ্ঞাপন করিতে তিনি অবসর প্রতীক্ষা 
কবিতেছিলেন। এক্ষণে সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। 
অহর্ববল পার্বত্যদস্থ্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাত কবিলে রাজা 
তাহার উপব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অহর্ববলের বিবাহ 
দিয়া তাহাকে নিজরাজ্যে বাস করাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 

রাণী বাজার এই বাসনা অবগত হইয়া তাহাকে একদিন 
বলিলেন, “স্বামিন! আপনি অহর্বলের বিবাহের জন্য উপযুক্ত 
কন্ঠ! অন্ুসন্ধান করিতেছেন । অহর্বল সর্বগুণের আধার এবং 
বাজ্যের পরম হিতৈষী। এইরূপ ন্ুপাত্রে আমাদের কন্যা অর্পণ 
কাবলে কি কিছু দোষ হইতে পারে? আমার ইচ্ছ! অহর্ববলের 
সহিত রাজকণ্ঠার বিষাহ হয়। 
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স্ঞ্জ 


এই কথা বলিয়া বাণী তুফীনভ্তাব অবলম্বন কবিলে নাজা 
গভীরভাবে উত্তর করিলেন, “বাজ্ঝি অহর্বলের ন্যায় সুপান্ত্রে 
কন্যাদান করিতে কাহাব না অভিলাষ হয়? আমিও এ বিষয় 
বন্ছদিন হইতে চিন্তা করিতেছি । কিন্তু অজ্ঞাতকুলশীল যুবক 
অহর্ধবলের হস্তে কম্াদান করা আমার পক্ষে অত্যন্ত অপমান- 
জনক। রাজকন্যার বিবাহ রাজপুত্রেরই সহিত হওয়া উচিত ।” 

বাজার বাক্যে রাণী অত্যন্ত বিষণ্ন হইয়া বলিলেন, “গুরুদেবেব 
যুখে শুনিয়াছি অহর্ববল রাজপুত্র ; অতি শৈশবে কোন অভাবনীয় 
দুর্ঘটনাবশে শিশু গুরুদেবের আশ্রয়ে আনীত হয়। এতভিন্ন 
তাহার নিকট আরও শুনিয্বাছি যে বালক স্বীয় ভূজকলে স্ুবিস্তৃত 
রাজ্যের অধীশ্বর হইবে। তবে অহর্বলকে কন্তাদ্ান করিতে 
দোষ কি? 

রাজা বলিলেন, “সবই সত্য। কিন্তু অন্ত কেহই অহর্ধবলকে 
রাজপুজ্র বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না। অতএব ইচ্ছা! সত্বেও 
আমাকে এই কাধ্য হইতে বিরত হইতে হইতেছে । আব এক 
বিপদ্দের কথা--অহর্বলের বিবাহ অভিপ্রায় জানিবার জন্ত মন্ত্রীকে 
ভাহাব নিকট পাঠাইলে যুবক বলিয়াছে যে সে রাজকন্যা ভিন্ন অন্য 
কোন কন্যা বিবাহ করিতে ম্বীক্কৃত নহে : এবং ক্রমশঃ অনুসন্ধানে 
জানিতে পারিতেছি। কন্যাও নাকি যুবক অহর্বলের প্রত্তি অতিশয় 
অন্ুরক্ত হুইয় পভ়িয়াছে। এক্ষণে আঙি উভয় ৃষ্কটে পড়িয়াছি! 
স্বীয় কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিতেও পারিতৈছি না এবং 
তাহাকে কন্যাদ্ধান করিব না, এ কথাও তাহাকে বলিতে 
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স্পা সপ 


প|রিতেছি না। ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হইবে। 
এই কথা বলিয়া রাজ! বহির্ববাটীতে গমন করিলেন । 

বাজকন্যা অহর্ধবলের উপর এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন যে তিনি দুতী দ্বারা স্বীয় অভিলাষ যুবককে জ্ঞাপন কবিয়া 
ছিলেন । যুবকও রাজকন্যাকে বলিয়! পাঠাইয়াছিলেন যে যদি এই 
বিবাহে রাজার অসম্মতি না খাকে তবে তিনি বাজকন্যাকে বিবাহ 
করিতে সম্মত আছেন কিন্তু রাজার অসন্মতি থাকিলে প্রাণান্তেও 
বিবাহকার্ষ্যে স্বীকৃত নহেন। কারণ রাজ! তাহার আশ্রয়দাতা ও 
প্রতিপালক পিতা । রাজার আশীর্বাদেই তিনি আজ ভারতে 
একজন বী্রপুকর্ধর্ূপে গণ্য । কিছুতেই তিনি এই মহোপকাবী 
জনের অসন্তোষ উৎপন্ন করিয়! নিরয়গামী হইতে পারিবেন না।” 

অহর্ধবল রাজার অসম্মতিক্রমে রাজকন্যাকে বিবাহ কবিবেন 
না--মনে মনে এরপ স্থিব করিলেও তাহার প্রাণ রাজার সম্মতি 
গ্রহণের অপেক্ষা না করিয়া অজ্ঞাতসারে রাজকন্যার প্রাণে 
যাইয়া মিশিয়াছিল। তিনি আশ! করিয়াছিলেন রাজা যখন 
তাহাকে পুত্রব্ৎ স্ষেহ করেন, তখন বিবাহ সন্বন্ধে তাহাব 
অভিপ্রায় অবগত হইলেই তিনি তাহাকে কন্যান্দান কবিতে 
ইতস্ততঃ করিবেন না। কিন্তু অহর্বল যখন শুনিলেন যে ইচ্ছা- 
পত্বেও রাজা তাহাকে কন্যদ্ধান করিতে পারেন না, তখনই 
প্তিনি কাহাকেও কিছু ন1 বলিয়া অত্যন্ত ছুঃখ ও ক্ষোতের সহিত 
রাজা কালিদাস রাজ্য ত্যাগ করিলেন । 


তিক শর টিকেট 





অহর্ধ্ধলের বায়ড়া গমন | 


একদিন নিশীথকালে অহর্বল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া 
বেগবান্‌ তুরঙ্গমে আরোহণ করতঃ রাজা! কালিদাসের রাজ্য 
পরিত্যাগ করিলেন। তাহার প্রাণ ওদাসীন্তযপৃর্ণ হইয়া উঠিল। 
তিনি কখনও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভগবান- 
লাতের আশায় সাধন-মার্গের পথিক হইতে প্ররয়াী হইলেন, 
কখনও বা রাজকন্যাকে বলপূর্ববক গ্রহণ করিয়া সংসারী হইতে 
ইচ্ছুক হইয়া উঠিলেন। তাহার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়! পড়িল। 
অবশেষে তিনি কালিদাসের উপকার ম্মরণ করিয়া তাহার কন্তানু 
আশা একেবারে ত্যাগ করিলেন । 

তিনি শূশ্গপ্রাণে, শৃষ্ঠমনে কিয়্দুর পুর্বাভিযুখে চলিলেন। 
পরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করিবার উদ্দেশে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন । প্রতিদিন পথমধ্যস্থ পাস্থনিবাসে প্রাণধারণোপ- 
যোগী যৎকিঞ্চিৎ থাদ্গ্রহণ ও ছুই তিন ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম করিয়া 
অশ্বারোহণে দিবারান্র চলিতে লাগিলেন । 

চতুর্থ দিবস মধ্যাহ্থৃকালে তাহার ঘোটক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়: 
ভূপতিত হইল। অহর্বল অশ্বকে বাচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্ট। 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অশ্ববর আর ভূমি- 
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শয্যা ত্যাগ করিল না। অনত্তব অহর্ধল ক্লাস্তদেহে ও বিষ মনে 
পদব্রজেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন । যাইতে যাইতে দেখিলেন 
সম্মুখে এক সুবিস্তীর্ণ অরণ্য । তিনি বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 
কিয়দ্দুর গমন করিয়া দেখিলেন এক কুযুদকহলারসুশোতিত 
সরোবব। অহর্বল সরোবব-তীরে উপবেশন করিলেন । সেদিন 
তখনও তিনি জলগ্রহণ করেন নাই। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় শরীর 
অবসন্ন ; এবং একমাত্র দোসর অশ্বের মৃত্যুতে প্রাণ অত্যন্ত 
শোকসন্তপ্ত । অহর্ধবলের প্রাণ নানা চিস্তাতরঙ্গের ঘাতপ্রতি- 
ঘাতে নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িল। একবার তিনি মনে 
করিলেন, “রীজা কালিদাসের নিকট ফিরিয়া যাই। সেখানে ত 
বেশ ছিলাম। রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমায় ভাল- 
বাসিত। সেখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। রাজ্যমধ্যে 
আমি একজন প্রধান ৫লাক ছিলাম।” আবার ভাবিলেন, “না, 
সেখানে আর ফিবিব না । সেখানে যাইলেই রাজকন্যার জন্য মন 
আবার ব্যাকুল হইবে। অজ্ঞাতকুলশীল পিভৃমাতৃহীন হতভাগ্য 
আমি। * আমি বামন হইয়! টা ধরিতে আর যত্র করিব না।” 
এইবার তাহার পালনকর্রী দ্ষেহময়ী মাতার কথা মনে 
পড়িল। আকর্ণবিশ্রান্ত আরক্তিম চক্ষুদ্বয় অশ্রুজলে ভরিয়া 
গেল। অহর্বল শোকাবেগ সহা করিতে না পারিয়া হতাশপ্রাণে 
রৌদন করিতে কৃরিতে বলিতে লাগিলেন, “আমি এতদুর ছুরৃষ্ট 
যে জনক-জনন্টু কেমন তাহা জীবনে কখনও দেখি নাই। 
জনক-জননীর স্সেহ পাওয়া দুরে থাক্‌ কোন দৈবহুর্ঘটনায়, ভূমিষ্ঠ 


৫২ বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। 


পপ পপ পপি আজ ০ 





হইবার কিছুক্ষণ পবেই, তাহাদের স্েহময় ভ্রেড় হইতে 1৮৭- 
কালের জন্ বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছি। যে দেবী এই অসহায় অবস্থায় 
আমাকে রক্ষা করিয়া অতিশয় যত্র ও আদবের সহিত লালন- 
পালন করিয়াছিলেন এবং যে দ্রেবসদৃশ মহাপুরুষ বিদ্যার 
আলোকে আমার হৃদয়ান্ধকার দুরীভূত করিয়া যুদ্ধবিদ্বাশিক্ষাব 
ঘন্য রাজ। কালিদাসের নিকটে রাখিয়া আসিয়াছিলেন-_সেই 
দেব, দেবী--সেই পিতা, মাতা--আমার দগ্ধজীবনের একমাত্র 
শাস্তির উৎস- হায়! এখন তীহারা কোথায়? যে দেব-দেবী 
প্রঙ্লাতটলিকটবত্তীঁ পবিত্র আশ্রমে এই হতভাগ্যকে কতই যত 
লালন-পালন করিয়াছিলেন- তাহারা আজ কোথায়? প্রাণ 
আমার, সেই স্বর্গাপেক্ষা সুখকর পবিব্র আশ্রমে ছুটিয়া যাইতে 
চাহিতেছে-_-সেই স্বর্গের দেবদেবীর নিকটে গমন করিয়া ত।হাদেব 
সুধাময় স্নেহবাণী শ্রবণ করিতে প্রাণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু হায়! এই দুর্ভাগ্যের কপালদৌোষে তীাহার।ও আজ 
নিরুদ্দেশ । আমি তাহাদের সংসারের বন্ধনন্বরূপ ছিলাম । তাই 
তাহারা আমাকে স্থানাস্তরিত করিয়া চিরকালের জ্বন্ত “আমার 
নয়নের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন |” 

এখন পৃথিবীতে আমার বলিতে আর কেহ নাই। যেদিকে 
চাহিয়া দেখি) সেই দ্বিকই ঘোরঅন্ককারাচ্ছন্ন। হায়! যে 
হতভাগ্য এই পৃথিবীতে কাহারও নিকট একবিন্ু ভালবাস! 
পাইবার পাত্র নহে, এই স্মবিস্তীর্ণ ধরাধামে যে ছুবদৃষ্টের আপনার 
বলিতে কেহ নাঁই, মহাছুঃখানলে দগ্ধ হইলেও একবিন্দু শাস্তি- 
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পাবি যাহাব পক্ষে ছুল ত--সেই নরাধমের ঘৃণিতজীবনধারণের 
আবশ্তকতা কি ?” 

অহর্বল আব।র ভাবিডে লাগিলেন, “ক্রহ্মচাবী পিতা বলিয়া- 
ছেঁম--এই পৃথিবী পরীক্ষাস্থল। কাঞ্চন যেমন অগ্নিতে দগ্ধ 
হইয়া বিশুদ্ধ হয়, তদ্রপ মানব নানা ছুঃথকষ্টে পতিত হইয়া সেই 
মনাথশবণ, ভূতন্তাবন ভগবানের কুপালাভ কবিবাব উপযুক্ত হয়। 
মানবজীবন দুর্গত । এই ছুলভ মানবজীবন লাঁত কবিয়! ভগবান" 
লাই মানুষের মুখ্য উদ্দেশ! 


এক শ্ক্তি-নাধকের মহিত 
অহর্ববলের সাক্ষাৎ । 


মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গিয়াছে । অহর্ধল তখনও একবিচ্ছু 
জল মুখে দেন নাই। তিনি অতিশয় ক্ষুধার্ড ও তৃষ্ণার্ত হইয়া 
পড়িয়াছিলেন । জ্ুতরাং সরোবরের পবিত্রনীরে অবগাহন 
করিয়া দেহের সন্তাপ দুর করিলেন। তদনস্তর ক্ষুন্নিবারণাথ 
ফলমূল অন্বেষণের জন্য গভীর অরণ্যে প্রধেশ করিলেন । 

বনবৃক্ষজাত কয়েকটী স্থপক্ক ফল ভক্ষণ করিয়া তিনি বনমধ্যে 
শুহ্যমনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে 
করিতে কিয়দুর হইতে দেখিতে পাইলেন এক পর্ণকুটীর দ্বারে 
পরিহিতরক্তবস্ত্র, জটাজুটধারী, রুদ্রাক্ষশোক্রিতকণ্ঠ একজন শক্তি” 
সাধক ব্যাপ্রচর্্দোপরি উপবিষ্ট । 

অহর্বল কৌতুহলনিবারণার্থ সেই দ্রিকে গমন করিলেন 
এবং মহাপুরুষের নিকটবর্তী হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন? 

সাধক তাহাকে গুরুগভীরত্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, 
তুমি কে? কি জন্য এই বিজন অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছ? 
অহ্র্ধবল উত্তর করিলেন, “মহাত্বন্! আমি কে চ্চা জানি না--জনক- 
জননীকেও আমি অবগত নহি । কোন দৈবছূর্ধ্িপাকে সছ্যঃ- 
প্রশ্থত শিশু পিভামাতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এক ক্রহ্ষ- 
টারীর আশ্রমে পালিত হই। ইহা ব্যতীত, আমি আর আত্- 
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পবিচয় জানি না। আমি উদ্দেশ্তবিহীনভাবে পথে পথে ভ্রমণ 
কবিতে কবিতে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইব! ফলান্বেষণে এই বনমধে! 
প্রবেশ কবিয়।ছি 1” 

সাধক সন্সেহে অহর্বলকে বসিতে বলিলেন এব* কুটি 
হইতে কিছু খাদ্ আনিয়া তাহাকে ভক্ষণ কবিতে দিপেন। 
অহর্বল সাধকের আদেশক্রমে উপবেশন কবিলেন এবং তর্দত 
আহার্ধ্য উদ্ূরসাৎ করিয়া যেন দেহে নৃতন শক্তি পাইলেন । 
অনস্তব অহর্বল তাহার নিকট থাকিয়া তাহার উপদেশ অনুসাণে 
পক্তি-সাধনা করিবেন এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায়, সা 
অতিশয় আলন্দেব সহিত তহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ কবিলেন । 





রদ (৮১০০৪ ক 


গহর্ববলের শবদেহলাভ 


অহর্বরল মহোৎসাহে তন্ত্রোক্ত সাধনকাধ্যে ব্রতী হইলেন । 
অতি অল্পদিনের মধ্যেই নান! সাধনায় সিদ্ধিলাতভ করিয়া তিনি 
একজন মহাশক্তিশালী পুরুষ হইয়া! উঠিলেন। ন্থবপন্ন্দরতন্থ 
অহর্বল ব্যান্চন্্ব পরিধান করভঃ কেশপাশ উন্মুক্ত কবিয়া, 
নিন্দুবাঞ্কিততালে, মহাশুলহস্তে যখন বনপ্রদেশে বিচরণ করিতেন, 
তখন বোধ হইত যেন টকলাসপতি পৃথিবীর পাপ-তাপ দুর 
করিয়া, আহার-নিদ্রা মৈথুনাসক্ত বন্ধজীবের খ্বায়াপাশ ছিন্ন 
করিবার অভিপ্রায়ে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন । 

একদিন ত্রিশূলপাণি অহর্ববল বনমধ্যে ভ্রষণ করিতে কবিতে 
দেখিতে গাইলেন এক ভীষণ শার্দ'ল একটী মনুষ্যকে সতী 
কবাল-দস্তের দ্বারা ধারণ করিয়া অতি বেগে ধাবমান হইতেছে । 
অহর্বল এই দৃশ্ত দোখিবামাত্র হতভাগ্য মন্ুষ্যটীকে ব্যাগ্রকবল 
হইতে রক্ষা! করিবার জন্য বিছ্যাৎবেগে দেই নরশেণিতলোনুপ 
ভীনণ পশুর পশ্চাদম্ুসপরণ করিলেন। 

কিছুক্ষণ পরে অহর্ধল ব্যাপ্রের নিকটগ্থ হইয়া হত্তস্থিত 
মহাশূল তাহার উপর নিক্ষেপ করিলেন্ন। শৃল মহাবেগে নিক্ষিপ্ত 
হইয়া ব্যান্ত্রের কুক্ষি বিদীরণ করিল। বিকট (চীৎকার করিয়া 
বশ্পপ্ড পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল । 

ন্মভর্ববল ব্যাগ্রাহত মন্ধুষ্বুটীকে রক্ষা করিবার জন্ত অতি দ্রুত 
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পদবিক্ষেপে শার্দুলসমীপে উপস্থিত হইলেন। অতি যঞ্্ের 
সহিত রজ্ঞাক্তকলেবর ভূপতিত মনুষ্যগীকে উত্তোলন করিয়া 
দেখিলেন যে বহুক্ষণ তাহার প্রাণপাখী দ্রেহপিঞ্জর পরিত্যাগ 
করিয়া পলায়ন করিয়াছে। এই শোচনীয় ব্যাপারে অহর্ধল 
অতিমাত্র ব্যখিত হইলেন এবং মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া সাধকবরের 
কুটীবে উপস্থিত হইলেন | 
শক্তিসাধক মহাপুরুষ অহর্ধবলের স্বম্ধদেশে এক কুধিরাক্ত মৃত- 
দেহ দর্শন করিয়! আতমাল্রে বিশ্মিতভাঁবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস) 
ব্যাপার কি? এই শবদেহ তুমি কোথায় কিরপে প্রাপ্ত হইলে? 
দেখিয়া বোধ হইতেছে ইহা সদ্বম্ৃত কোন হতভাগ্যের দেহ।” 
সাধকের বাকা শেষ হইলে, অহর্বল বলিলেন, *প্রভো ! একটী 
প্রকাণ্ড ব্যান্্র এই হতভাগাকে লইয়। পলায়ন করিতেছিল। আমি 
কির হইতে এই ব্যাপার দর্শন করিয়া লোকটিকে শার্দুংল- 
কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্ুৃতীক্ষশূলহস্তে সবেগে 
উহার পশ্চাদ্ধাবমান্‌ হইলাম । কিছুক্ষণ পরেই নরকুধিরপিপাস্থ 
তয়স্কর-পপ্ুর নিকটবর্তী হইয়া হস্তস্থিত মহাশূল নিক্ষেপে উহার 
কুক্ষি বিদীর্ণ করিলাম। ভীযণ চীৎকার করিয়া ব্যাগ্র ভূতলশায়ী 
হইল। তৎপরে ব্যস্ততভাবে আহত ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া 
দেখিলাম ঘে হতভাগ্য ইহলীল! সংবরণ করিয়াছে । আর ক্ষণ- 
"কাল বিলম্ব না ক্রিয়া শোণিতসিক্তশরীর স্বন্ধে স্থাপন করতঃ 
আপনার নিকুট উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে যাহা আক্জা 
কবিবেন তাহাই সম্পাদন করিব। 
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সাধক বলিলেন, “অপঘাতে মৃত এই ব্যক্তির দেহ সযত্ধে 
বক্ষা কর। এরূপ শব অনায়াসলত্য নহে £ বোধ হয়, মহামায়া 
'আমাদের উপর ন্ুপ্রসম্না । তাা না হইলে, এই অচিস্তিতপূর্ব 
ঘটনা ঘটিবে কেন? বৎস! তোমার এই কার্যে আমি অত্যন্ত 
সন্ত হইয়াছি।” ূ 

সাধকের বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্বল অতিশয় আশ্চর্যের 
সহিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “গুকুদেব ! আপনার কথার তাৎপধ্য 
গ্রহণ করিতে পারিলাম না। একজন লোক ব্যান কর্তুক নিহত 
হইল; তাহার ভরন্য ছুঃখপ্রকাশ না করিয়া আপনি তাহার মৃতদেহ 
দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন--আপনার এইরূপ মমতাশৃন্ 
ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিশ্মিত হইয়াছি।” 

সাধক শহাস্তবদনে বলিলেন? “বৎস! তুমি কি শব-সাধনাব 
কথা কখনও শ্রবণ কর নাই ? শব-পাধ্লায় সিদ্ধিলাত কবিতে 
পারিলে মঙ্ছুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। মহাশক্তিরূপিণী জগজ্জননী 
করালিনী কালী সিদ্ধব্যক্তিকে বরাতয়দানে কৃতার্থ কবেন। 
তখন আর কোন কার্্যই সেই সিদ্ধপুরুষের অসাধ্য থাকে না। 
তখন মানব ত তুচ্ছ দেব, দানব, যক্ষ রক্ষঃ, গন্ধর্ধব, কিন্নুর প্রভৃতি 
সকলেই তাহার অমিতশক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত কবে। 
সেই ক্ষণজন্মা পুক্ুষ এই ধরাধামে শিবতুল্য শক্তিমান হইয়া 
জগতের মহোপকার সাধন করতঃ দেহাস্তে মহাশক্তিতে লীন হুন। 
এই মৃতদেহ শবসাধনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অঙ্গ ঘলিয়া আমি 
আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আজ আমাদের বড়ই শুতদ্িন। 








বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ৫৯ 





ভাহা না হইলে এত সহজে এই ছুলণ্ত বস্বব সংযোগ হইবে 
কেন। এক্ষণে সাধনার সব্ধপ্রধান উপকবণ এই শব, অতি 
সাবধানে বক্ষা কব ।” 

শবসাধনায় সিদ্ধ হইলে মানব শিবত্ব লাত করে শ্রবণ করিযা 
অহ্বল নিরাপদ স্থানে মৃতদেহ অতি সযত্বে রক্ষা করিলেন এবং 
স্বযং এ সাধনায় ভ্রতী হইতে অতিশয় আগ্রহাস্থিত হুইলেন। 
অনন্তর গুরুদেবের নিকট অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“দেব! মৃতদেহ ত রক্ষিত হইল । কোন্‌ সময়ে ও কি প্রকাবে 
শবসাধনায় প্রন হইতে হয় বলিয়া এ দাসের উৎকণ্ঠা দূর ককুন।” 

অহর্ধলের *আগ্রহাতিশয্য দ্েখিয়! গুকুদেব বলিতে লাগিলেন, 
“আগামী অমাবন্ঠার দিন মহানিশায় নির্জন মহাশ্াশানে অপঘাতে 
মৃত এই শবদেহের হস্তঃ পদ্র মৃতিকা-প্রোথিত বিশ্বদণ্ডে আবদ্ধ 
করিয়া উহার পৃষ্ঠদেশে *পদ্মাপনে উপবেশন করতঃ মহাশক্তিব 
আরাধন! করিতে হয়। সাধককে পাধনত্র্ করিবার জন্য দেব- 
গণ নানাপ্রকার বিভীষিকা ও প্রলোভন প্রদর্শন কবেন। 
তাহাতেও অটলতভাবে যে মহাপুরুষ মহাশক্তির উপাসনায় তন্মধ- 
চিত্তে বাহাজ্ঞানশূন্ভ হইয়৷ নিযুক্ত থাকিতে পারে, তীাহাকেই 
ত্রিলোকজননী বরদানে পৃর্ণমনোরথ করেন। অগ্য হইতে তুমি 
আমার নিকট শবসাধনার প্রক্রিয়া ও নিয়মাবলী শিক্ষা কব।” 

* গুরুর এই সমৃয়স্বাক্য শ্রবণ করিয়া অতর্্বল অতি যত্নে 

লহিত লাধনার নিয়মাবলী শিক্ষা করিতে লাগিলেন । 


রবি নত থতএারারেনে 


হর্ববলের শব-সাধনা । 


আজ অমাবস্থার রজনী । ঘোর অন্ধকারে চতুর্দিক সমাচ্চ্ন । 
নিবিড় মেঘমালা অশ্ব আরৃত করিয়া! ফেলিয়াছে । সেই কবল 
ছায়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া অন্ধকারকে তীষণতর কবিযা 
তুলিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কড-কড়-নাদে কুলিশধবনি মহাবীবেন 
হৃদয়েও আতঙ্ক সঞ্চার করিতেছে । চঞ্চল! চপল] ক্ষণেকের জগ্ঠ 
মানবের চক্ষু ঝলসিত করিয়া অন্ধকাবের ভীষণত্ব দ্বিগুণ বর্দিত 
কবিতেছে। প্রকৃতির এই ভয়ঙ্কর ভাব দেখি) মনে হইতেছে 
যেন করালবদনা কালী উন্ুক্তকৃষ্ণকেশপাশে নভোমগুল সমাচ্ছন্ন 
করিয়া অর অট্ট হান্ত করিতে করিতে দানবহৃদয়ে ভ্রাসোৎপত্তিব 
জন্য ভয়ঙ্কর গঞ্জনে দিজ্মগুল নিনাদিত কবিতেছেন। মহাকালী 
যেন কালের বক্ষে পদাধাত করিয়া ব্যোষপথে ধরাধ।মে অবতীণ 
হইতেছেন। 

জগৎ নিস্তন্ধ। যেন মহামায়ার মায়াঘোবে অচৈতন্ত। 
কেবল শিবাগণ মহাশিবার আগমন জ্ঞাপন করিবার জন্যই যেন 
মহোল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মায়াপাশবদ্ধ মানব 
আজ মহাভয়ে ভীত হইয়া শয্যার মধ্যে লুক্কায়িত। মায়ের 
এই ভয়ঙ্করী মনোহারিণী মু্তি দেখিবার শক্তি, তাহাদের নাই " 

কে বীর ভক্ত আছ, একবার গৃহের বাহির হইয়া উনুক্ত 
প্রান্তরে আপিয়! মায়ের মায়ামেহধ্বংসকংরী অপরূপ রূপ দেখিয়া 
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জীবন সার্থক কব। এস, এস-_মাতাব প্রিয় পুত্রগণ,_-মা 
আসিতেছেন--দেখিবে এস । এমন রূপ কখনও দেখ নাই-_ 
এমন ভীষণত্বেব সহিত সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণ কখনও দেখ নাই, 
এমন গান্ভীধ্যের সহিত যাধূর্য্ের মিলন কখনও নয়নগোচর কব 
নাই--এমন হুষ্টইন্দ্িয়প্রমথনকাকী ভযঙ্কবী রূপমাধুবী কখনও 
ভোগ কর নাই। এস, মায়ের বীব, সাহসী, শুচি পুত্রগণ ! 
এস, নয়ন ভরিয়া একবার মায়ের কালভয়বাবণ কালরূপ দেখিয়া 
লও । তোমাদের প্রাণ, মন বিভোর হইয়া যাইবে! তোমাদের 
দয় আকাশের স্ায় উন্মুক্ত হইয়া যাইবে! তোমাদের দ্রেহে 
মহাশক্তির সঞ্চান্থ হইবে । তোমাদের মানবজন্ম সার্থক হইবে | 

মাষেব ভয়ঙ্করী মৃত্তি দেখিয়া ভীত হইও না। ভাল করিযা 
মনোযোগের সহিত দেখ দেখি, ভয়ঙ্করী যুত্তিব অন্তবালে মাষেৰ 
করুণাময়ী যুত্তি বিবাজমান্না ! দ্রেখ,, দেখ. ষায়ের খড়েগব কুধির 
ধাবাব দিকে চাহিয়া দেখ দেখ, ভাল কবিয়া দেখ--অসিধ 
পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রেমের অনন্ত ধারা প্রবাহিতা ! দেখ, দেখ, 
মাঘেব লোল রসনার দিক্ষে একবার চাহিয়া দেখ- এখনই 
তোমাব হৃদয়কন্দরের লুক্কায়িত সকল বাসনা ভয়ে দ্বরে পলায়ন 
কবিবে। চল! চল! মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাইয়া দেখ--মা ঘোব 
শ্রশানে অবতীর্ণ হইতেছেন ! দেখ! তোমার হৃদয়ের দ্বিকে 
অস্তদৃ ষ্টিপাত কয়া দেখ--তোমার হবদয়ও যে শ্মশান হইয! 
গিযাছে! দেখ] দেখ! তুমি এখন মায়াপাশমুক্ত । জীবন 
ছাড়িয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হসটুয়াছ। দেখ! দেখ! শ্রখানবাসিনী মুক্ত” 





৬২ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


০ 


কেশী কেশপাশ যুক্ত কবিয়া তোমার হৃদয়শ্মশানে নিরবধি নৃত। 
করিতেছেন ! তুমি শোক, তাপ ভুলিয়া গিয়াছ ! তুমি জগৎ 
সংসার ভুলিয়া গিয়াছ! তুমি আত্ম-্পর বিস্বত হইয়াছ ! তুমি 
মহাপ্রেমে বিতোর হইয়া করালবদনার সুন্দর মুখের দিকে 
নিনিমেষনয়নে চাহিয়া রহিয়াছ। এস, এস--আর বিলম্ব 
করিও না। 

মায়ের বীর সন্তান অহর্ধন্গ, তাহার গুরুদেবের সহিত মায়ে 
অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে মহাশ্মশানের দ্রিকে অগ্রসব 
হইতেছেন। অহর্বলের বর্দনমগুলে দ্বিব্য-জ্যোতির তবজ 
খেলিতেছে। মহা উৎসাহের সহিত, কি যেন*এক দিব্য বস্ত- 
প্রাপ্তির আশায় উন্মত্ত হইয়া অহর্ধবল মৃতদেহ স্কন্ধে করিয়া 
শ্শানের দ্রিকে চলিয়াছে। অহর্ববল জগৎ ভুলিয়া গিয়াছে । 
কি যেন এক মহপ্রেমের ৫বছ্যুতিক শক্তি তাহার শিরায় 
শিরায় সঞ্চারিত হইতেছে । 

অহর্বল গুরুদেবের সহিত শ্বশানে আসিয়! উপস্থিত হইলেন 
এবং চারিটি বিব্বদণ্ড মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া শবের হস্ত-পদ 
দ্বঃরূপে তাহার সহিত আবদ্ধ করিলেন। ,তৎপরে সাধনাব 
সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া তন্য়চিত্তে র্ঘাশক্তির ধ্যানে 
নিযুক্ত হইলেন। 

গুরুদেব অহর্বলকে কিছু দুরে অবস্থান করিতে বলিয়া নিলে 
শবেব পৃষ্ঠদেশে পন্মাসনে উপবেশন করিলেন । তিনি নিয়ম- 
মত পুজাদি সমাপন করিয়া জপে নিযুক্ত হইলেন ॥ জপ করিতে 
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করিতে তিনি ভাবিতেছিলেন শীদ্রই সিদ্ধি তাহার করতলগত 
হইবে। এই চিন্তায় তাহার তন্ময়তা নষ্ট করিল। অহঙ্কার 
আসিয়! ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। সেই 
ঘোর শ্মশানে তিনি নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন । 
চতুদ্দিকে ভূতপ্রেতের ভীষণ হুমৃহাম্‌ শব্ধ যেন তাহার শ্রবণবিবরে 
প্রবেশ করিতে লাগিল, যেন কালাস্তক ভৈরবগণ মহাশুল উত্তো- 
লন করিয়া তাহার মস্তক দেহবিচ্ছিন্ন করিতে আনিতেছে বলিয়া 
তাহার বোধ হইতে লাগিল ! তিনি যেন দেখিতে লাগিলেন, সহত্র 
সহত্র বিষধর সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে দংশন করিতে 
উদ্ধত হইয়াছে |, তিনি মহাভয়ে ভীত হইয়া শবাসন পরিত্যাগ 
করিলেন এবং উন্মস্তের ম্যায় বিকট চীৎকার করিয়া সেই স্থান 
হইতে পলায়ন করিলেন । 

অহর্বল এতক্ষণ তদগতপ্রাণে মহাশক্তির ধ্যান করিতে- 
ছিলেন। তাহার বাহৃজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল। তিনি জগজ্জননীব 
অতয়চরণমৃগল মানসনয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন । অহর্ববল 
মহাভাবে বিভোর হইয়া ভূমানন্দে মগ্ন হুইয়াছিলেন । এমন 
সময় হঠাৎ এক বিকট চীৎকার তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল । 
তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুপ্বর উন্দমীলিত ফরিলেন। 
কিন্তু ঘোর অন্ধকারে কিছুই তাহার দ্ুষ্টিগোচর হইল না। তখন 
মহ্যুনাহসী অহর্বল গাত্রোথান করিয়া শবের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। শবের £নিকটবর্তী হইয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে 
তাহার প্রাণ উড়িয়ী গেল। তিনি দেখিলেন গুরুদেব শবাসনে 
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উপনিষ্ট নাই। শিবাগণ শবের চতুর্দিক বেষ্টন কপিয়া দরগডায়মান 
বহিয়াছে £ শব বিকট যুখব্যাান করিয়া মন্তক উত্তোলিত 
'কবিতেছে | 

অহর্বল গুকুদেবের জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিন্নি 
ভাবিতে লাগিলেন, “গুকুদেবের পাধনা কি পণ্ড হইল! তিনি. 
কি ভয়প্রযুক্ত শবানন পবিত্যাগ করিয়! এ স্থান ত্যাগ কাবলেন ! 
অখবা অন্ত কোন কারণে তিনি স্থানান্তরে গমন করিলেন। 
থাহা হউক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক 

এই ভাবিয়া অহর্ববল কিছুক্ষণ অপেক্ষ! করিলেন। 'মহাশুল 
আন্ফীলন করিয়া তিনি শিবাগণকে বিতাড়িত করিলেন | এই- 
রূপে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া নিজে শবাসনে উপবিষ্ট 
হইয়া সাধন। করিতে প্রয়াসী হইলেন । অনস্তব কালভয়বাবিণীর 
অভয়চরণ শ্মকণ করিয়। শবোপরি আরূঢচ হইলেন। তাহার 
বাহাজ্ঞান লুপ্ত হইল। তাহার প্রাণমন পরমাত্মায় লীন হইল । 
তাহার তপঃপ্রভাবে দ্েবগণ ভীত হইয়া তাহার সাধনা নষ্ট 
করিবাব অভিপ্রায়ে নানা বিভীষিক! প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু মহাবীরসাধক অহর্ধবল এখন তন্ময় । বিভীষিকায় আব 
তাহার ফি করিবে? তিনি যোগানন্দে বগ্ন হইয়া বিশ্বেশ্বরীব 
অপরূপ রূপ দর্শন করিতেছেন । অহর্ধলকে সাধনভ্রষ্ট করিতে 
দেবগণের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে অষ্টনায়িকা একে, একে 
তাহাব সম্মুখে আনিয়! উপস্থিত হইলেন। তাহারা অহর্বলকফে 
মানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন-_অপরূপ রূপলাঘণ্যে 
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দশদিক আলো করিয়া তাহারা অহর্ববলকে বলিতে লাগিলেন, 
“হে বীর সাধক, তোমার সাধনা পুর্ণ হইয়াছে । চল, এখন 
আমাদের সহিত স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়া চিরানন্দে কালাভিপাত 
কর । আমাদের সঙ্গলাভে তুমি ধন্য হইবে। 

কিন্তু অহর্ববল উত্তর করিলেন, “না, আমি আপনাদ্দিগকে চাই 
না। আপনার]! এছ্ান হইতে প্রস্থান করুন। করুণাময়ী মা 
আমার, যতক্ষণ না এই অধম পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত ভন, 
যতক্ষণ না মায়ের অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া! জীবন সার্থক কবি, 
ততক্ষণ আমি তাহার অমরবাঞ্ছিত চরণযুগল নিয়ত "্মরণ করিব 1” 
এই বলিয়! জ্রাহ্ববল পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। এবার পুভ্ত- 
বৎসলা মাতা আর থাকিতে পারিলেন না। মহাশক্তিরপিণী 
কালী তখন বরাভয়করে অহর্ধলকে সপ্বোধন করিয়া বলিলেন; 
“বৎস! বর গ্রহণ কর। তোমার সাধনা পূর্ণ হইয়াছে ।” 

তখন অহর্বল কৃতাঞ্জলিপুটে মহোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 
“মাগো ! যদ্ধি অক্কৃতী সন্তানের উপর দয়া হইয়া থাকে, তবে 
এই আলীর্ববাদ কর; যেন মা! তোমার পাদপদ্ম কখনও ভুলিয়া 
না যাই। ভুর্ধবল পুত্রকে এই সংসার-কারাগার হইতে চিরতরে 
মুক্ত করিয়া দাও । আর ধেঁন মায়াপাশে কখনও আবদ্ধ হইতে 
ন! হয়। 

মহাভক্ত সাধক অহর্বল এইরূপ প্রার্থনা করিলে, তাহার বোধ 
হইল যেন করুণাময় জগজ্জননী কালী সন্সেহ-বচনে বলিতেছেন, 
“বৎস! সম্পূর্ণরূপে*মায়া-পাশ ছিন্ন হইলে তোমা দ্বারা কোনও 





৬৬ বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। 


পাপ | পিসী | পপস্পপস্টীসপি | পিস 


সাংসানিক কার্ষ্য স্থচাকুরূপে সম্পন্ন হইবে না ; এমন কি তুমি জড়- 
দেহ ধারণেই অসমর্থ হইবে; তোমার আত্মা পরব্রন্মে লীন হইবে। 
ভগবদিচ্ছায় তুমি এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। ইহজীবনে 
তোমাকে অনেক মহত কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হইবে । সেই 
সকল মহা-ছুরূহ-কার্য্যকরখ্মেপযোগী মহাশক্তি স্বীক্প সাধনা-বলে 
আজ তুমি লাত করিয়াছ! এক্ষণে তোমার ন্যায় শক্তিমান্‌ পুরুষ 
বঙ্গদেশে আর দ্বিতীয় নাই। তুমি এই স্থানে রাজ্য স্থাপন কর 
এবং দ্ারপরিগ্রহ করিয়া গাহস্থ্য-ধর্থ অবলম্বন কর। অনস্তপ্ 
পার্িব-লীলা শেষ করিয়া দেহান্তে মুক্তিলাভ করিবে ।” 

অহর্বল মহাভাববিমুগ্ধ হইয়া! বলিতে লাগিলেন, “মা গো! 
তোমার অভয় চরণযুগলই আমার অযূল্যধন। অতি যত্বে এ 
দেবছুলণভ রত্ব হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে রক্ষা করিয়াছি। কি 
অপরাধে, মা! হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত' ব্রিতাপ-ধ্বংসকারী 
সেই ধন কাড়িয়া লইয়া তৎপরিবর্ডে অসার রাজ্যধন 
দান করিতেছ! মা! আমি রাজ্য চাইনা, স্ত্রী-পুত্র কিছুই 
চাইনা--চাই কেবল তোর কালতয়বারণ চরণযুগল। মা গো! 
বছ সাধনায় এই অমূল্যধন লাভ করিয়াছি । চিরবাঞ্ছিত বছ- 
আয়াসলব্ধ এই ধন হইতে কাঙালফে ৰঞ্চিত করিস্‌ না। 
আনন্দময়ী মা আমার! তোর পাদাম্থুজমকরন্দপান করিয়া 
আমি ভূমানন্দে আত্মহারা হইয়া থাকিব-_ইহাই আমার" 
জীবনের একমাত্র বাসনা । মহাছুঃখজনক পাখির ধন দান 
করিয়া, মা! গো! আর আমায় বিড়ঘিত করিস্‌ না। যদি 


বঙ্গবীব বণজিৎ বায । ৬৭ 


এই অকৃতী পুত্রেব উপব প্রসন্ন হইয! থাকিস্, তাহা হইলে 
আমাব মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ কব, নচেৎ এখনই তোবই সম্মুখে, 
ভোব অভযচবণযুগল দেখিতে দেখিতে এই মহাশূলেব দ্বাৰা! বক্ষঃ 
বিদীর্ণ কবিষা জীবন পবিত্যাগ করিব 1” 

এই বলিষা! অহর্ববল শৃল গ্রহণ কবিষা যেমন হৃদযে বিদ্ধ কবিতে 
উদ্যত হইলেন, অমনি তাহার মনে হইল যেন অপাবককণাসাগবী 
মহাকালী তাহাকে নিষেধ কবিষা সঙ্গেহে বলিতেছেন, “বৎস 
অহর্ধবল | অত অস্থিব হইতেছ কেন ? তুমি রাজ্যলাত কবিলেই 
কি আযি তোমাধ পবিত্যাগ কবিব! তুমি আমাব অতি প্রিয় 
ভক্ত । তোমায ছাভিয়া আমি তিলার্ধাও থাকিতে পাবিব না। 
আমার শক্তি তোমাব দেহে নিযত বর্তমান থাকিষা তোমাকে সকল 
কার্যে পবিচালিত কবিবে। ইহাতে তুমি সংসাবেব পরমযঙ্গল 
সাধন কবিবাব অবসবস্পাইবে । তুমি ছুষ্টেব দমন? শিষ্টেব পালন 
ও ধর্্নবক্ষা কবিতে সমর্থ হইবে । এইরূপে জগতেব মহোপকাব 
সাধন কবিষা দেহাত্যযে পৰম-পদ্দ লাভ কবিবে। ইহা অপেক্ষ। 
অধিকতব বাঞ্ছনীয আব কি হইতে পারে, অহর্বল? কেবল 
মাত্র স্বীধ আনন্দলাভেব আশ' কি স্বার্থপবতা নহে ?” 

তক্তবাঞ্থাকল্পলতা মাতাব অপাবস্সেহযুক্ত কথা বুঝিতে 
পাবিযা অহর্ববলেব নষনঘ্বব হইতে অনর্গল প্ররেমাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল। ঠাহার দেহ মহাপ্রেমে বিহ্বল হইযা মায়ের চরণ- 
তলে লুস্টিত হইজ্ত লাগিল। অহর্ববল ভক্তিবিজভিতন্বরে বলিয়া 
উঠিলেন__“০া!। চভ্ডাম্াল্ ইচ্ছাই সর্প হউন্ক 4” 


৬৮ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


অনস্তব ব্রহ্মরূপিনী অহর্বলকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 
“বৎস! তুমি এক্ষণে রাজ্যস্থাপনে যত্বপর হও। তোমাৰ 
সাধনাবলে তোমার বাসন! পূর্ণ করিবার জন্য আমি যে রূপ 
পরিগ্রহ করিয়াছিলাম-তাহা এক্ষণে সংবরণ করি। কিন্ত 
তোমার হৃদয়মধ্যে আমি সর্বদাই বিরাজমান! থাকিব ।” 

অহর্ধল বলিলেন, “মাগো ! একটী বিষয় জানিবার জন 
আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। আমার গুরুদেব প্রথমেহ 
শবাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি 
কিরদা,বে বসিয়া একাম্তমনে তোমার চিন্তায় বাহৃজ্ঞানশূন্ট 
ছিলাম। হঠাৎ এক ধিকটচীৎকারে আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল । 
আমার বাহুজ্ঞান আবার ফিরিয়া আসিলে, আমি ব্যন্ততাবে 
শবের নিকট যাইয়া দেখিলাম, গুরুদেব সেখানে নাই। শিবাগণ 
শবকে বেষ্টন করিয়া দাড়াইয়া আছে এবং"শবও ভয়ঙ্কর মুখতঙ্গী 
করিতেছে । মা! গুরুদেব সিদ্ধিলীভ করিয়! কোথায় গমন 
করিলেন জানিতে আমার বড়ই কৌতুহল হইতেছে।” 

অহর্বলের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগন্মাতা সহাস্তবদনে 
কহিলেন, “বৎস! তোমার গুরুদেব সিদ্ধিলাভে অরুতকাধ্য 
হইয়া উন্মত্ত অবস্থায় এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে । এ 
জীবনে আর সে কিছুই করিতে পারিবে না। পরজীবনে সে 
সিদ্ধিলাভ করিবে। | 

গুকুদেবের এই দুরবস্থার কথ শ্রবণ করিয়া অহর্ববল অতি 
বিষগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাগো ! সাধনতঙগনহীন অজ্ঞান 





পক জি 


বঙ্গবীর রণজিৎ বায়। ৬৯ 


আমি, তোমার কপালাভ করিলাম $ আর সাধকশ্রেষ্ঠ মহাতক্তি- 
মান্‌ পুরুষ তোমার ককুণালাভে সমর্থ হইল না--এ প্রহেলিকা 
আমি ত কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না ।” 

অনস্তব জগদীশ্ববী অহর্ধবলের কৌতুহল নিবাবণার্থ বলিলেন, 
“বৎস! তোমার গুরুদেবের মনে অত্যন্ত অহঙ্কার ছিল। তিনি 
এতই বাসনাপরবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে আমাব ধ্যান করিবাব 
সময়ে একাগ্রচিত্ত না হইয়া ফললাতের চিত্তা তাহার মনে প্রবল 
হইযা উঠিয়াছিল। তাহার মন চঞ্চল হইয়া পড়িলে, চতুর্দিকে 
নানাপ্রকার বিভীষিকা তাহার নয়নগোচর হইতে লাগিল । 
অত্যধিক ভয়ে তাহাব মস্তিষ্কের সমতা বিনষ্ট হইল এবং সে 
শবাসন পবিত্যাগ করিয়া পলায়ন কবিল। খৎস! শবসাধন। 
অতিশয কঠিন ব্যাপার, তর্দগতচিত্তে ধ্যান ফবিতে পারিলেই 
মহাসিদ্বি কধতলগত্ত হয়। নচেৎ মহা অনর্থপাতে সর্ধ্বনাশ 
সমুপস্থিত হয়।” এই বলিয়া দেবী অন্তুহিতা হইলেন। 

অঅহর্বল যেস্ছানে সিদ্ধিলাত কবেন সেই স্থান বিক্রমপুর 
নামে পবিচিত। 





অহর্ববলের রাজ্যস্থাপন | 


অহর্ববল মহাসিদ্ধিলাভ কবিয়! দৈববলে বলীয়ান হইয়া 
উঠিলেন। তাহার আশ্রয়দাতা সাধক অমাবস্তার বজনী হইতেই 
নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। অহর্ববল সেই সাধকের কুটারেই বাস 
করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে সাধকের অনেক শিষ্ত'ও তক্ত 
ছিল। তাহার! অহর্বলকেও গুরুর ন্যায় তক্তি কবিতে লাগিল 
এবং তাহার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। তাহারা অহর্ববলের 
বাক্য বেদবাক্যের হ্যায় মান্য কবিতে লাগিল? 

একদিন অহর্ধল তক্তগণকে সাধকের নিরুদ্দেশের কারণ 
বলিতে বলিতে কথাপ্রসঙ্গে শবসাধনায় পিদ্ধিলাত করিয়া কিরূপে 
জগন্মাতাৰ বরলাত করিয়াছিলেন, এবং মহেশ্বরী হিদ্দুধন্শ রক্ষার 
জন্য তাহাকে সেই স্থানে বাজ্যস্থাপন করিতে কিরূপ আদেশ 
করিয়াছিলেন দেই সকল তাহাদ্িগের নিকট বর্ণন করিলেন । 

ভক্তগণ অহর্বলের সিদ্ধিলাত ও ববপ্রার্তির কথা শ্রবণ 
করিয়। মহানন্দে সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “দেব! 
আপনি কালীর বরপুজ্র। মাশক্তি আপনার করতলগত।, 
এই পৃথিবীতে আপনার অসাধ্য কিছুই নাই।' আপনি কাল 
বিলম্ব না কবিয়া রাজ্যস্থাপনে সচেষ্ট হউন। জ্ীমরা যথাসাধ্য 
আপনার আদেশ পালন কধিব।” 
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অহর্ধবল তত্ত্রত্য অধিবাশীবন্দের অভিপ্রায় অবগত হইষা 
তাহাদিগকে বলিলেন, “রাজ্যস্থাপন করিতে হইলে অর্থবল ও 
সৈম্ঠবল বিশেষ প্রয়োজনীয় । কিন্তু সৈশম্তসংগ্রহ কবিতে 
পারিলে, অল্লায়াসেই অর্থলাভ হইতে পারে । যে সকল অসভ্য 
লোক বনপ্রদেশে বাস করিয়া শিকারাদি দ্বারা জীবিকানির্ববাহ 
করে, তাহাদিগকে সৈম্তশ্রেণীভূৃক্ত কবিয়! যুদ্ধবিগ্া শিক্ষা দিলে 
সহজেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পাবে ।” 

অহর্ববলের বাক্যে সকলেই স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিয়া 
বলিল, “আপনি যাহা৷ বলিতেছেন, তাহ কার্যে পরিণত কবিতে 
পারিলে অতি সহজেই বছ সৈন্ঠ সংগ্রহ কর! যাইতে পাবে বটে, 
কিন্ত কে তাহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিবে? আমাদের মধ্যে 
কেহই সুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী নহে । আপনি মহাজ্ঞানী ও অদভুত- 
শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আপনিই ইহার কোন সহ্ুপায় স্থিব 
করুন|” 

তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া অহর্বল বলিলেন, “ঘুদ্ধবিদ্যা 
শিক্ষা দ্বিবার জন্য কোন চিস্তা করিতে হইবে না। আমি স্বরং 
ুদ্ধবিগ্ঠায় সুদক্ষ । রণকৌশল শিক্ষা দরবার ভাব আমিই স্বহস্তে 
গ্রহণ করিব। তবে এই অসভ্যগণ অতি ছুর্দমনীয়। প্রথমতঃ 
ইহাদিগকে বাধ্য ও বশীভূত করিতে হইবে। তিন্ন ভিন্ন 
"সম্প্রদায়ের দলুপতিগণ প্রায় প্রত্যেক হাটেই মধু. সৃগচন্ম, 
হবিণশ্জ রর দ্রব্য বিক্রয় করিতে গ্রামমধ্যে আগমন করে। 
একদিন তোমর1 সঞ্ষলে তাহাদেব সমস্ত দ্রব্য ক্রয় কর এবং 
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আমার আশ্রমে তাহাদের ভোজের আয়োজন কবিয়া তাহাদিগকে 
আমার নিকট আনয়ন কর । তদনস্তর আমি তাহাদিগকে অতি 
সহজেই বশীভূত করিতে পারিব। 

অহর্ধবলের বাক্যে সম্মত হইয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণ একদ্রিন হাটে 
বন্ঠযসর্দারগণের সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে 
লইয়া অহর্ববলের আশ্রমে উপস্থিত হইল এবং তাহাদের দ্রব্যেব 
বিনিময়ে যথোপযুক্ত অর্থ দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিল। অনস্তব 
নানাবিধ স্ুুখাদ্ধ ভোজন করিয়া বন্যগণ পরম পরিতৃপ্ত হইল । 

তাহার! উদরপৃর্ণ কবিয়া তোজন করিলে পর অহর্ধবলের 
তক্তগণ তাহাদিগকে বুঝাইল যে এই মহাপুরুষ ঈশ্বরতুল্য 
শক্তিমান । ইহাকে সন্তষ্ট করিতে পারিলে কাহারও কিছুই 
অভাব থাকে না । 

এই কথা শুনিয়া অসভ্যগণ অহব্ৰলকে ঝেষ্টন করিয়া 
মহোল্পাসে নৃত্য করিতে লাগিল এবং বলিল' আমরা যদ্দি দিন 
'এইরূপে খাইতে পাই তাহা হইলে তুই যাহা বলিবি আমর! তাহাই 
করিব। অহর্বল অতি গস্ভীরতাবে তাহাদিগকে ঘলিলেন, 
“তোরা! জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিতে আরম্ভ কর্‌। কিনূপে চাষ 
করিতে হয় আঁম তোদের শিখাইয়া দিব। তাহ! হইলে 
তোরা প্রতিদ্িনই এইরূপ খাইতে পাইৰি। আর, তোরা আমার 
নিকট তলোয়ার, বর্ষা ও তীর চালাইতে শিক্ষা কর্‌। তাহা 
হলে তোদের আর কোন অতাব খাকিবে নাঁধ তোর বেশ 
ভাল করিয়া খাইতে পরিতে পাইকি।” 
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তক উপ ৮-৯ 


পাপা ও পা আজ 


অহর্বলের কথায় বিশ্বাস করিয়া অসভ্যগণ বন পরিষ্কাব 
করিয়া কৃষিকার্ষে মনোনিবেশ করিল এবং 'অহর্বলের নিকট 
রণকৌশল শিক্ষা করিতে লাগিল। অতি অল্প দিনেই তাহারা 
ঘুদ্ধনিপুণ ও ক্ষিকার্ষ্যে দক্ষ হইয়া উঠিল। তাহাদের খান্তেব 
অভাব দূর হইল, তাহার! কুটীর নিন্নাণ করিয়া বর্ধা ও শীতের 
কষ্ট হইতে আত্মরক্ষা! করিতে সমর্থ হইল । 

এইরূপে ধহুলহল্র অসত্য অহর্বলের শিক্ষার গুণে অনেকটা 
সভ্য হইয়া উঠিল। ভাহারা ক্রমশঃ বহুদুরবিস্তৃত অরণ্যপ্রদেশ 
পরিক্ষার করিয়া নানাপ্রক্কার শস্ত উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিল। 
সমস্ত জনপদ ক্াস্তসম্পদে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। 

অনন্তর অহর্বল বহু শান্্রজ্ঞ ব্রা্ষণ আনাইয়! স্বীয় বাজে; 
ধাস করাইলেন এবং তাহাদের ভরণপোষণের জন্য নিক্ষর ভূমিদান 
করিলেন। পগিতত্বাক্ষণগণ রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয় 
স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইলেন। বঙ্গের বিভিন্ন 
স্থান হইতে বিদ্যার্থী ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ অহর্ববলের রাজ্যে আসিয়া 
উপস্থিত হইতে লাগিল । 

চতুদ্দিকৃবর্ভাঁ জনপদ সমূহ হইতে কর্মকার, কুষ্তঠকার, তত্ব- 
বাধ প্রভৃতি শিল্পীগণ "বায়ড়া রাজ্যে আলিয়া বাস করিতে 
লাগিল। কৃবকগণ অল্পকরে ভূমিলাতের আশায় দলে দলে 
"আসিতে লাগিল এইরূপে অতি অর্পকালের মধ্যেই অহর্ববলেব 
রাজ্য ধনে, জনে পূর্ণ হইল। 

এক্ষণে অহ্র্ববল *্কৃষিকার্য্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী 
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পিপি 


হইলেন। কথিত আছে, তিনি স্বয়ং অশ্বাবোহণে বাজ্যমধ্যে 
পবিভ্রমণ কবিয়া কৃষকগণের কাধ্য পরিদশন কবিতেন এবং 
যেকৃষক কোন নুতন শম্য উৎপন্ন করিতে পাবিত, তাঁন 
তাহাকে নান! প্রকারে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিতেন । এইক্সপে 
বায়ড়া জনপদের তাবৎ ভূমিই মন্ুয়ের বিশেষতঃ বঙ্গব।সীব 
প্রয়োজনীয় যাবতীয় শস্য উৎপাদনের উপযোগী হইয়া! অচিবে 
অপুর্বব শ্রী ধারণ কবিল। 

রাজ্যমধ্যে এমন কোন লোকই রহিল না, যাহার ধান্তের 
গোলা, হুপ্ধবতী গাভী, কর্ষণোপযোগী বৃষ, মৎসপুর্ণ পুষ্ষরিণী, 
আত্ম, কাটাল প্রভৃতি ফলবান্‌ বৃক্ষের অভাব ছিল । সকলেই 
দুগ্ধ? ঘৃত, ক্ষীর, সর, মৎ্ম্ত ও অন্নব্যঞজনাদি পধ্যাপ্ত পরিমাণে 
আহার করিতে পাইয়৷ সুস্থ ও সবল দেহে প্ররুল্পমনে বাস 
করিতে লাগিল। ছুঃখদৈন্ত দ্রেশ হইতে একেবারেই প্রস্থান 
করিয়াছিল। অনশনক্রিষ্ট ব্যক্তির বিষণ্ন বদন স্বপ্রাতীত বধয় 
হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দযুণ্তিনরনারীগণ বায়ড়। জনপদকে 
আনন্দ-রাজ্যে পরিণত কফরিয়াছিল। 

রাজা অহর্ববল রাজ্যমধ্যস্থ প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দেবালয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার ভার এক একজন ধাম্মিক, আচারবান্‌ 
ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত করিলেন। গ্রামবাসীজনগণ 
দিবসের কার্ধ্য শেষ করিয়া সন্ধ্যার সময় দেবালয়ে গমনপুর্ববক 
আরতি দর্শন ও ব্রাহ্মণের মুখে ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া অতি পবিজ্ঞ 
হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিত। ইহাতে পাধারণ প্রজাগণের 


পপি 
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পপ জপ 


ধর্ম ও নীতিজ্ঞান যথেষ্ট হইত এবং তাহাবা ঈশ্ববে পবমতক্তি- 
মান্‌ হইয়া দ্রিনাতিপাত করিত। তাহাদের গৃহ নিত্য নবোৎসবে 
আনন্দপূর্ণ থাকিত | 

হায়! আমাদেব সেদ্দিন কোথায় লুকাইল? আর বঙ্গ- 
বাসীর গৃহে গৃহে উৎসবের সে প্রাণভরা আনন্দ নাই । সে উৎসব 
এখন আমরু! প্রায় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্গব'সীর গৃহে প্রতি সপ্তাহে, এমন 
কি প্রায় প্রতিদিনে পূর্ধ্বের ম্যায় নানা পুজা পার্বন একপ্রকার 
উঠিয়া! গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না । আমাদের শিক্ষভি- 
মানিনী রমণীগণও পূর্বের কুসংস্কারাচ্ছন্ন৷ নারীগণের ন্ায় আর 
বড় একটা বাব-ব্রতাদি করেন না। 

তখন আমাদেব আহার-বিহাব পর্যন্তও উৎসবানন্দ পূর্ণ 
ছিল। তখন আমাদের দেশের অন্নপূর্ণারাপিণী তক্তিমতী বমণীগণ 
অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ' করিয়া প্রাতঃক্সান কবিতেন। স্নান ন! 
কবিয়া রন্ধনশালাম্স প্রবেশ করিতে পাবিতেন না। তনস্তর 
অতি পবিভ্রভাবে রন্ধনাদি সমাপন করিয়া মহানন্দে বাটার 
সকলকে আহার করাইয়া বেলা! তৃতীয় প্রহরে আহার কবিতেন। 
এইরূপ দৈনন্দিন কাধ্য অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত সম্পন্ন 
করিতে তাহাদের কখনও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইত ন]। 
দেব, দ্বিজে তক্তিমতী হইয়া, নিত্যবারব্রত অতি সরলবিশ্বাসে। 
পবিভ্রতার সহিত লম্পন্ন ক্বিয়া--পতি, পুন্্র প্রভৃতি সংসাবস্থ 
সকলের পরিচর্য) করিয়া স্ুস্থশরীরে ও প্রফুল্লমনে তাহারা 
নুদীর্ঘ জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। 


4৬ বঙ্গকীর রণজিৎ রাগী । 


পা 
পিসী সি পিকিী সিপিপীপিপিপপী পপপপী বশ পিস পাটা পপীপী ক আশ ৮ শিপ শক শপ ক ৬৬৭ 


কিন্ত হায়! অধুনা শিক্ষিতা, কুসংস্কারহীনা বরমর্গীগণের 
অবস্থা, কিরূপ হইয়াছে তাহা সকলেই জ্ানেন। আমরা 
তাহাদের অন্নপূর্ণার সাজ খুলিয়! লইয়া তাহাদিগকে বিলাসিনীব 
সাজে সাজাইয়াছি। তাহাদের বারব্রতপুজাপার্ববন বন্ধ করিয়। 
দিয়া তাহাদিগকে অনেকটা ভক্তিশ্রদ্ধাহীনা করিয়া তুলিয়াছি। 
ছুই তিনটীমান্ত্র সন্তান প্রসব করিয়াই তাহারা অকর্মহ্য হইয়া 
পড়িতেছেন। আমাদের গৃহস্থলী উৎসব ও আনন্দহীন হইয়া 
বোগ, শোক ও ছুঃখের লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছে। আমনা 
যতই বাটীর স্ত্রীলোকগণের পবিভ্রহন্তে গ্রস্তত খাগ্যাদ্দি পরিত্যাগ 
কবিয়। অন্ের প্রনম্তত খাগ্য ভক্ষণে প্রব়াসীএহইতেছি, তত 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার পথ প্রশস্ত করিয়! তুলিতেছি। 
আর কিছুকাল পরেই বোধ হয় আমাদের শিক্ষিতা রমণীগণ 
একেবারেই রন্ধন কার্যে অপটু হইয়া পড়িবেন। তখন আমা- 
দিগকে হোটেলে খাইয়া জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। 

আমাদের জাতীয় অবনতির একটী প্রধান কারণ আমাদের 
আচার-ব্যবহারের এই অযথা পরিবর্তন । একটু অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে আমর! আমাদের নিজস্ব ত্যাগ 
করিয়াই নিস্তেজ, অল্লায়ু ও নিরানন্দ হইয়া পড়িয়াছি। যাহাদের 
দেহ এত হুর্ববল, যাহাদের পরমায়ু এত অক্পঃ যাহীদের প্রাণ এত 
আনন'শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার! কিছুতেই আর উন্নতিশীল- 
জাভিমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে ন। | 


পি পা অপ্সরা 





নবাবীসৈন্যের মহিত ভীষণ সংগ্রাম । 


এক্ষণে অহর্বল প্রাণপণচেষ্টা কবিষা প্রা পঞ্চ সহশ্ 
দুটকাষ, বলবান ব্যক্তিকে যুদ্ধবিদ্ভায সুশিক্ষিত কবিলেন। 
এই সকল ব্যক্তি সৈন্যশ্রেনীভূক্ত হইলেও কৃষিকাধ্য কধিষা 
দীবিকা নির্বাহ কবিতে লাগিল। 

এই নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র বাজ্যে প্রজাগণেব ভবণ-পোষণেব কিছু 
অভাব ছিল না বটে কিন্তু তাহ্াদেব তখনও এবপ সামণ্য শখ 
নাই যে তাহার! বাজাকে অর্থ সাহায্য কবিষা অন্ঠান্ত বাজগণ্জে 
শ্ঠায তাহাকে বলবান্‌্, কবিতে পারে । ছুর্গনিশ্বাণ, পবিখ। 
থনন ও অস্ত্রশুস্তসংগ্রহ প্রভৃতি নানবিধ ঘবন্ত প্রযোজনীষ 
কতকগুলি কাষ্ন্যেব জন্য অহর্বলের অর্থেব অত্যন্ত আবশ্থাক 
হইযা পিল । 

অর্থবলে ঘলীযান্‌ না হইলে তাহার নবপ্রতিষিত নুন্দব বাজ্য 
যে অচিরে শক্রব দ্বাবা আক্রান্ত হইবে এবং সেই আক্রমণ-বেগ 
সহ কবিতে না পাবিষা তিনি যে শীঘ্রই বাজ্যব্রষ্ট হইবেন এই 
চিন্তা তিনি অতিশয উদ্দিন হই্যা পড়িলেন। 

কথিত আছে অহর্বল চিন্তাকুলচিত্তে একদিন অপরাহ্ীকালে 
রূপনারায়ণ নদের সৈকতভূষিতে পাদচারণা করিতেছিলেন। 


৭৮ বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। 





কিছুক্ষণ পরেই স্থধর্যদেব পশ্চিম গগণে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। 
বিহঙ্গকুল যেন কাতর ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল। পবন 
অহর্বলের ক্লান্তি দ্বর করিবাব জন্যই যেন মৃদ্নমন্দ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল । অন্ধকার ধীরে ধীরে দিজ্মগুল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। 

সন্ধ্যাসমাগমে অহর্ধবরঙ্জী তটদেশে ইঞ্টদেবতার উপাসন। 
করিবার জন্য উপবিষ্ট হইলেন । অনন্তর তিনি তন্ময়চিত্ত 
হইয়া বাহ্জ্ঞানশূন্য হইলে--তাহার যেন মনে হইল যে দশভুজা 
দ্শহন্তে দশপ্রহরণ ধারণ করিয়া তুহাকে আশ্বস্ত করিয়া 
বলিতেছেন, “বৎস ! অর্থেব জন্ঠ অত উদ্বিগ্ন হইয়াছ কেন? 
কল্য অপরাহ্বকালে নবাবের সৈম্তগণ রাজন্ব* লইয়া তোঁমার 
রাজ্যের নিকট দিয়া গমন করিবে । তুমি প্রহরীগণকে যুদ্ধে 
পবাস্ত করিয়া অর্থ গ্রহণ কর। তাহা হইলেই তোমার সমস্ত 
অভাব দূরীভূত হইবে । তুমি কিছুমাত্র ভীত হইও না! তোমার 
শক্তি যখন প্রবুদ্ধ' তখন সমরে তোষ!কে নিরস্ত করে এমন সাধ্য 
কাহারও নাই। রণস্থলে একটী শ্বেত অশ্ব সর্ধবদ! তোমার পারে 
পাস্থ্বে বাথিবে, আমি অবৃষ্ততভাবে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া 
অরাতিনিধন করিব । তোমার শক্তিদর্শনে ভীত হইয়া নবাবই 
তোমার সহিত সখ্যতা স্থাপনে ইচ্ছুক হইবেন । 

অনন্তর অহর্ববল “জয় মা" বলিয়! চীৎকার করিয়া উঠিলেন। 
এই ভীষণ মনোমদ ধ্বনি নৈশগগনের স্তরে ন্তরে গ্রতিধ্বনিত 
হইতে লাগিল । অহর্ববল উঠিয়া ফাড়াইলেন & কি ধেন এক 
বৈছ্যুতিকশক্তি তাহার দেহমধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল, 


বঙ্গলীব বণজিৎ বাষ । ৭৯ 


ভ্াহাব চক্ষুপ্বয় বলসিতে লাগিল | মহাশক্তিব আবেশে তাহার 
প্রাণে ভ্বর্দম্য তেজেব আবির্ভাব হইল। আশায় তাহাব বক্ষঃ 
স্ফীত হইযা উঠিল। ধীবপদরবিক্ষেপে তিনি প্রাসাদ।ভিমুখে 
অগ্রসব হইতে লাগিলেন । 

গুদে উপস্থিত হইযা অহব্বল মণ্ডল ও প্রধান ব্যক্তিনর্গকে 
আহ্বান কবিয়া সন্ধ্যাক সমস্ত ব্যাপাব তাহাদিগকে যথামথ বর্ণনা 
কবিলেন। তাহাবাও রব্লাজাব কথায় অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া 
যুদ্ধার্থ সমস্ত আয়োজন করিতে প্রস্তুত হইল । 


রণজয় . 


প্রাতঃকাল হইতে রাজ্যের চতুদ্দিকে রণসঙ্জার সাড়া পড়িয়া 
গেল। ভেরী, তুবী, দামামা ও চক্কার গুকুগম্ভীর নিনাদে বাড়া 
বাজা মুখরিত হইয়া উঠিল। সমর্থব্যক্তিগণ পিতা-মাতা, স্ত্রী- 
পুগ্রাদি আত্মীয়-স্বজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করতঃ স্ব স্ব অস্ত্র-শস্ত 
গ্রহণ করিয়া মহোল্পলাসে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইল। 
ভুরঙ্গের ভ্রেধরবে ও মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে রাজপুরী পরি- 
পুবিত হহয়। উঠিল। মল্লগণ তাগ্রাচ্ছাদ্িত লপ্তহস্তপরিমিত, 
বায়বাশ লইয়৷ উপস্থিত হইল । 

তৎকালে বজ্গবীরগণ এই রায়বাশ এরূপ দক্ষতার সহিত 
ঘুবাইতে পারিত যে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিলে, এমন কি তীর 
টুঁড়িলেও তাহা, ভীমবেগে ঘৃর্ণিত, তান্ত্রপত্রারত বংশদণ্ডে আহত 
হইয়া ভূপতিত হইত। মল্লগণ এই ভীষণ বংশদণ্ প্রবলবেগে 
ঘুরাইতে ঘুরাইতে শক্রব্যুছ তেদ করিত। তরবারি, রা, তীর, 
পরশ প্রভৃতি কোন প্রকার প্রহরণ দ্বার! "রায়বাশ'ধারী যোদ্ধাকে 
নিরস্ত করা যাইত ন1। 

যে কথনও বঙ্গীয় বীরগণের “রায়বাশ” চালনা চক্ষে দেখিয়াছে, 
যে কখনও এই ভীষণ বংশদণ্ডের সাহায্যে তাহাদের লম্ন «ও 
উল্লম্ষন নয়নগোচর করিয়াছে, যে কধনও এই: রায়বাশধারী বীর- 
গণের তাওব-সমর-নুত্য ও রোমহর্মণকারী বিভীষণ রণশ্হুঙ্কার 
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শ্রবণ কবিয়াছে, সেই বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে ইহাদের এই সমস্ত 
বীরকার্ধ্য পৃথিবীতে অতুলনীয় । একজন বীর হুঙ্কার ছাড়িলে 
বোধ হইত যেন শত শত ভীমপরাক্রমশালী ব্যক্তি যুগপৎ এই 
ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতেছে । সেই যহাক্রাসকারী নাদ শ্রবণ 
কবিলে গর্ভিণীব গর্ভপাত হইত । অন্ত্রশক্্র হস্তে ধারণ করিয়া 
মহাবলশালী ব্যক্তিও প্রাণহীন পুত্তলিকার স্তায় নিশ্চল, নির্ধধাক 
হইয়া দাড়াইয়৷ থাকিত, শিশুগণ প্রাণতয়ে মাতৃক্রোড়ে লুক্কায়িত 
হুইত। এই হুঙ্কার-সাহায্যেই বঙ্গীয় দন্থ্যগণ গৃহস্থগণকে ত্রস্ত 
করিয়া অবলীলাক্রমে দস্তযুবৃত্তি সাধিত করিত। 

কিন্তু হায়ণ অধুনা ইহা! উপকথায় পরিণত হইয়াছে । 

কি এ্রন্দ্রজালিক শক্তিবলে বঙ্গের এই অতুলকীত্ডি, এই 
অলৌকিক কার্য্যকুশলতা পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে চিরতরে বিলুপ্ত 
হইয়াছে! কি অভিশাপে সেই বীরবংশধরগণ কক্কালসার হইয়া 
প্রেতমৃত্তির স্যায় এই বঙ্গশ্বশানে বিচরণ করিতেছে ! কি পাপে 
আজ তাহাদের দেহে শক্তি নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে তেজ 
নাই-_কি কুকর্্মফলে এই নুজলাঃ সুফল, শস্তশ্তামল বঙ্গভূমিতে 
জন্মগ্রহণ কবিয়াও তাহারা আজ ভিখারীর ভিখারী, একমুষ্টি অন্নের 
কাঙাল। যাহারা একদিন সমস্ত সত্য-জগৎকে বিলাসীর বেশে 
সজ্িত করিতে সমর্থ হইত, কি ছুরদৃষ্টবশে আজ তাহারা লঙ্জা- 
নিবারণের বন্ত্রের জন্য পরপদলেহী কুন্কুরাধম ভিক্ষুকের ন্যায় 
পরমুখাপেক্ষী |, | 

কে বঙ্গবাসীগণ্চকে ভুল বুঝাইল যে তাহারা চির-ভীরু, 
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কাপুরুষ। কে তাহাদিগকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করিল শে 
ভাহাদের আচার, ব্যবহার, সমাজনীতি, ধর্মনীতি কুসংস্কারাচ্ছন্ন। 
কে তাহাদিগকে শিখাইল যে এই কুসংস্কারবশতঃই তাহা ব! 
অন্নাযু হইয়া জীর্ণ, শীর্ণদেহে ছুর্বহ জীবন-ভাবর বহন করিতেছে । 

হে বঙ্গবাসীগণ ! একবার চক্ষুকুত্ীলন করিয়া দেখ 
দেখিতে পাইবে, ছুই তিন শত বৎসর পূর্বেব তোমাদের সবই 
ছ্িল। তোমাদের বুদ্ধি ছিল, বিদ্যা ছিল, ধন ছিল, জন ছিল--. 
তোমরা! মহাবীধ্যবান্‌ ও দীর্ঘায়ু ছিলে। যে মোহবশে জ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া ধবংসের মুখে ধাবিত হইতেছ, সেই মোহাবরণ অপসারিত 
কর-_দ্রেখিবে তোমরা পৃথিবীর কোনও জাতি জ্মপেক্ষা কোন 
অংশে নিকৃষ্ট নহ, বরং অনেক বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা 
উৎকুষ্ট। 

দেখ, বায়ড়াবাসীগণ আত্মোক্সতির জন্য কি অদম্য উৎসাে 
আন রণসজ্জায় সঞ্জিত হইয়াছে । রাজা ও রাজ্যেব জন্য 
তাহারা অকাতরে প্রাণ দিতে প্রন্থত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের 
বংশধর তোমবা। কয়েক দ্রিন পূর্ধ্বে তীষণ ইউরোপীয় সমবে 
রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলের জন্য জনকয়েক মুষ্টিমেয় যুবক ভিন্ন 
কয়জন নিজ প্রাণ বলি দিতে অগ্রসর হইতে পারিয়।ছিলে ! 

দেখ, বায়ড়াবাঁসিনী রমণীগণ স্বীয় হস্তে স্বামী, পুত্র ও সহোদন- 
গণকে বীরবেশে সঙ্জিত করিয়! তাহাদের হৃদয়ে অদম্য উৎ* 
সাহের বীজ বপন করিতেছে।- আজ গৃহে গৃহে, আনন্দ উৎসব 
হইতেছে । আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই প্রণে মহাস্ৃত্ডি বিরাজ 
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কারতেছে। রাজধানী আজ আনন্দোৎসাহপৃর্ণ জনসংঘ হৃদয়ে 
ধাবণ কবিয়া এক অপুর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে । 

আজ বৈশাখের শুক্লা অষ্টমী। বেল! দ্বিতীয় প্রহর । প্রচ 
মার্ভগড অগ্রিশ্ফুলিঙ্গবৎ কিরণমালা বর্ষণ করিতেছে । দ্বামোদরেব 
সুবিস্তীর্ণ সৈকতভূমি ধু ধূ করিতেছে। উত্তপ্ত বালুকারাশির 
মধ্য দিয়া ক্ষীণ জলশ্রোত রজতদণ্ডের হ্যায় শোতা প!ইতেছে। 
তাপদদ্ধ জীবের জীবনরক্ষার দন্যই বিধাতা অমৃতধার! প্রবাহিত 
করিয়া দরিয়াছেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড “তর্মূজ' দামোদরের উর্বববা 
ভটভূমি স্থশোতিত করিয়া পিপাসার্ভ পথিকের প্রাণে আনন্দ 
সঞ্চার করিতেছে । স্থ।নে স্থানে ছুই একজন কৃষক ক্ষেত্রুকর্ঘ্ম 
সমাপ্ত করিয়া নদীজলে অবগাহন করতঃ দেহ নিপ্ধ করিতেছে । 
ভীষণ বৌদ্রের উত্তাপে জনপ্রাণী গৃহমধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। 

কেবল শ্রীরামপুর গ্রামের নিকটবর্তী নদীতটে প্রায় ছুইশত 
দুঁতকায় বলবান্‌ ব্যক্তি এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষতলে রন্ধন করি- 
তেছে। তাহাদের মধ্যে মুসলমানই অধিক; কয়েকজন মাত্র 
ভিন্দুও আছে। তাহাদের আকার, ইঙ্গিত ও বেশ ভূবা দেখিলে 
ভাহ।দ্বিগকে সৈনিকপুকুষ বলিয়াই অনুমান হয়। পঞ্চাশৎ 
পর্বতপ্রমাণ হস্তী নদীজলে নামিয়। স্ুবলিত শুগুসাহায্যে স্ব প্ব 
শরীরে বারি বর্ষণ করিতেছে। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিদ্েশীয় বীরগণ ডাল রুট প্রপ্তত 
করিয়া আহারে বসিল। তোজনান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া 
বীরসজ্জ।য় সজ্জিত হইগ়া। হস্তিগণকে নদীজল হক্টতে তুলিয়া 
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আনিয়া তাহাদের পৃষ্ঠে “হাওদা” বাধিয়া দ্বিল। তৎপরে প্রতি 
কুঞ্জরে চারিজন পুরুষ আরোহণ করিয়া নর্দীকুল ধরিয়া উত্তরাভি- 
মুখে গমন করিতে লাগিল। 

হঠাৎ শতাধিক হস্তী সম্মুখে আলিয়া ইহাদের গতিরোধ 
করিল, এবং সর্ধবাগ্রগামী মাতঙ্গের পৃঠ্ঠদেশ হইতে এক বশ্মাবৃত- 
দেহ বীর উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল, “বায়ড়ার রাজা মহাবীর 
অহর্বলের আদেশক্রমে আমর! অস্ত্রশঙ্ত্রে স্জিত হইয়া তোমাদেব 
সম্মুখীন হইয়াছি। যদি জীবনের আশা থাকে, পদমাব্রও অগ্রসর 
হইও না এবং তোমাদের নিকট যাহা কিছু অর্থ আছে তৎসযুদ্ধায় 
বিন! বাক্যবয়ে রাজা অহর্বলকে অর্পণ কর। পরই রাজাজ্ঞার 
অন্যথাচরণ করিলে, এখনই সকলকৈ শমনসদ্নে গমন করিতে 
হইবে ।” এই গর্বোক্তি শ্রবণ করিয়া দ্বীর্ায়তবপু উফীবধারী 
প্রতিপক্ষীয় এক বীর কটিবদ্ধ কোষ হইতে "অসি সবলে বহিষ্কৃত 
করিল। তাহার সুদৃঢ় হস্তে উলঙ্গ কৃপাণ সূর্য্যকরে ঝলসিতে 
লাগিল। 

বীরপুঙ্গব ক্রোধারুণপোচনে ভত্সনাত্বরে বলিতে, লাগি- 
লেন, “বঙ্গদেশে এমন বীর কোথায় আছে যে গোড়েশ্বর মহাবীব 
হোলেনসার শক্রতাচরণ করিতে সাহসী হয়। সে কি জানে 
না, গোৌঁড়েশ্বরের সামাস্ত ইঙ্গিতমাত্রে কত শত রাজার উান পতন 
প্রতিনিয়ত সংসাধিত হইতেছে । কে সে অহর্ধবল যে গোঁড়া 
ধিপের রাজম্ববাহী করীধুখের গতিরোধ করিদূত সাহসী হয়? 
লে কি বুষে না যে সাক্ষাৎ শমনের সহিত শত্রুতা করিতে 
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প্র্নাসী হইয়াছে! তীব্রবিঘধর ফণীর মুখগহ্বরে হস্তক্ষেপ করিলে 
বরং জীবনের আশা থাকিতে পারে কিন্তু মহাশক্তিষধর হোসেন- 
সার কোপবস্থিতে পড়িলে একেবারেই যে ভদ্দীভূত হইতে 
হইবে, এ কথা কি অর্বাচীন একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। যাহা 
হউক বঙ্গেশ্বর হোসেনসার মহাগৌরবান্বিত নাম গ্রহণ করিয়! 
আজ্ঞা করিতেছি, “তিলেক বিলম্ব না করিয়া আমাদের সম্মুখ, 
হইতে অপসারিত হও, নচেৎ এই মুহুর্তেই ছইশত সুশিক্ষিত 
বীরের অন্ত্রমুথে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে।” 

এই কথা শুনিবামাত্র অহর্বলের পক্ষাবলঘ্বীগণ অরাতিশরীরে 
তীর ও বর্ষা শ্লিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঘোরতর সমরানল 
জ্বলিয়া উঠিল। নবাবের সুশিক্ষিত সৈশ্তগণ তীমপরাক্রমে 
রাজার সৈম্ভদল আক্রুঙ্গগ করিল। এই ভীষণআক্রমণবেগ সহ্য 
করিতে না পারিয়া নেক বীর ধরাশায়ী হইল। বনু কুঞ্জর 
ছিন্নশুও ও তিন্নদ্েহ হইয়া রশস্থল হইতে প্রস্থান করিতে 
লাগিল। নবাবসৈম্তগণ জয়োল্পাসে ঘন খন হুক্কর করিতে 
লাগিলা এমন সময় হঠাৎ প্রায় একশত অশ্বারোহী কীর 
হোসেনসার বিক্য়িনী সেনার পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিল। 
কীরধর অহর্ধল অতি ক্ষিপ্রগামী এক শ্বেত অঙ্বে আরোহণ 
করিয়া একহস্তে ভীষণ শূল ও অন্যহত্তে আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 
'প্রবেশ করিল।, তাহারই পার্খে পার্থে আরোহীবিহীন আর 
একটা সুসজ্জিন্ত শ্বেততশ্ব গমন করিতে লাগিল। বীরবর 
অহ্বল ও তাহার অনুচরগণ এরূপ বীরত্বের সহিত সুকৌশলে 


৮৬ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


শ্ শি শা সল্প পচ পপ পিপিসিশি ০০ 





পপি পপ পপ শা শা পান এ চে 


যুদ্ধ করিতে লাগিল যে সুদক্ষ মুসল্মান সৈম্যগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
পড়িল। বছ মুসল্মান যোদ্ধা প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে 
চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল। অনন্তর বীরকুলকেশরী অহর্বলের 
বী্যবেগ সন্থ করিতে না পারিয়া নবাবের সৈশ্যগণ বশ্তাতাব 
নিদর্শন স্বরূপ অস্ত্রত্যাগ করিল। তখন রাজা অহর্ধবল বিপক্ষ- 
হত্তিপৃষ্ঠ হইতে সমস্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া হিন্দু-বীরগণ্রে গৃষ্ঠে স্থাপন 
করতঃ স্বীয় রাজধানী অভিমুখে সদলবলে প্রস্থান করিল। নবাবেব 
হভাবশিষ্ট সৈম্তগণও গৌড অভিমুখে গমন করিতে লীগিল। 

কথিত আছে, অহর্ববল এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া নবলক্ষ 
যুদ্রা প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধের পর হইতেই তিনি “ন্বণজিৎ' নাম 
ধারণ করেন এবং স্বীয় রাজ্য যথাসাধ্য স্মদূড করিতে হত্ববান্‌ 
হন। রাজা রণজিৎ স্বীয় পুরীর চতুদ্দিবেস্রসুগভীর পরিখা খনন 
ক বাইয়া তাহার চতুঃপার্খে যে স্বিস্ৃত পাহ]ড়সদৃশ হৃন্ময় প্রাচীর 
নিশ্মাণ করান, তাহার ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শন এখনও দেখিতে 
পাওয়া যায়। এখনও হাত্কাগ্রোহিত প্রাচীন ইট্করাশি 
দর্শন করিলে বঙ্গীয় বীর “রণক্দিতের? অসামান্য বীরত্ব-রাহিনী 
মনোৌমধ্যে উদ্দিত হইয়া যুগপত্ড হর্ষ ও বিষাদে প্রাণকে উৎফুল্ল 
ও অবসন্ন করে। 


রণটিৎকে দমন করিবার জন্য হোনেন- 
সার সৈন্য প্রেরণ, পরাজয় ও 
সন্গিস্থাপন | 


বাজস্বলুগ্ঠননের ব্যাপার অবগত হইয়া হোসেনসা অতিমাঞ্র 
ক্রুদ্ধ হইলেন। যদ্দিও তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন বটে তথাপি 
রণজিতের এই দুধিনীত ব্যবহার অগ্রাহা করা রান্ধর্্মবিগহিত 
বিবেচনা, করিয়া তাহার বিকুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈশ্যিসজ্জা 
করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । সহত্্র সহম্্র পদাতিক ও 
অশ্বারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইয়া “বায়ড়া রাজ্যাভিমুখে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। 

আফষাচের প্রথমে *নবাবেব সৈশম্ভগণ মহাগর্বভবে দামোদব- 
তটে আসিয়া ,শিবির সন্নিবেশ করিল। সৈন্যগণ ফেশমধে 
অত্যাচার, উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। গৃহস্থগণের ধন, ধান্ত ও 
গো, ছাগাদি পণ্ড বলপুর্ববক আত্মসাৎ করিতে লাগিল। রমণীগ্ 
সতীত্ব রক্ষার জন্য ত্রত্ত হইয়া উঠিল] দেশ বিভীষিকা পূর্ণ 
হইয়া পড়িল। 

মহাবীর রণজিৎ বিপুল নবারবাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইবার জন্য প্রাণপণে সৈম্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি 
বিধন্মা, মহা অস্্যাচারী মুসল্মানগরণের বিকুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবার 
জন্য গ্রজাগ্রণকে উদ্পাহিত করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ 


৮৮ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


পিপি এ এআ শী পপ পারা পা সপ ০ সস সস 


অনেকেই ছুদ্ধর্ষ ও সুশিক্ষিত অগণিত নবাবী-সেনার সহিত যুদ্ধ 
করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু অহঙ্কারবিষৃঢ়বুদ্ধি, বিচ্ছ খল 
মহুর্দীয় সৈম্তগণের অত্যাচার যখন উত্তরোজবর বদ্ধিত হইতে 
লাগিল, যখন গৃহস্থগণের ধনরত্ব লুট্টিত হইতে লাগিলঃ যখন রমণী- 
গণের সতীত্ব রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল। তখন আবালবৃদ্ধ- 
বনিতা সকলেই মুসলমান সৈন্তগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। সমস্ত সমর্থ ব্যক্তি রাজা 
রণজিতের সাহায্যার্থ তাহার কেতনতলে সমবেত হইতে লাগিল। 
স্বগুদেশ যেন জাগিয়া উঠিল-_মহা উত্তেজনায় সম্ভ্ভ দেশ 
পরিপূর্ণ হইল । সকলেই স্ব শ্ব স্ত্রী, ভগ্রী ও কন্যার সম্মান রক্ষার 
জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে দৃঢসন্কর় 
করিল। সকলেরই অন্তরনিহিত শক্তি যুগপৎ প্রজ্লিত হইয়া 
সমস্ত দেশকে মহাশক্তির এক অপুর্ব তয়ঙ্করী জালাময়ী দীপ্তিতে 
উদ্ভাসিত করিল। 
দ্লাযোদরতীরবর্তা জ্বীরামপুর নামক গ্রামে কতকগুলি ধনশালী 
স্ববর্ণবণিক বাস করিত। তাহারা এপর্য্যস্ত, নিরপেক্ষ ভাবে 
অবস্থান করিতেছিল। এক দিন ইয়াকুব খু! নামক এক 
মুললমান সেনানায়ক, অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 
দেখিতে পাইলেন, নিকটবত্রীঁ এক অক্টরালিকার ছাদ্দে নবযৌবন- 
সম্পন্না এক সুন্দরী ললনা আলিসার উপর দেহভার রক্ষা করিয়া" 
বসিয়া আছে। অুন্বরীর আনুলায়িত ্রমরকৃষ্ণকুষ্চিতকেশ- 
গাশ আলিসা পার হইয়া মৃদ্পবনহিল্লেটলে ঈষৎ সঞ্চালিত 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ৮৯ 











হইতেছে। ন্ুবর্ণালঙ্কারভূষিত, নবনীতকোমল, মৃণালগঞ্জিত, 
কষিতকাঞ্চনকাস্তি বামবাহ যুবতীর বামগণ্ডে বিন্যস্ত রহিয়াছে। 
কমনীয় প্রফুল্পবদনমণ্ডলে চঞ্চলখঞ্নগঞ্জন নয়নযুগ্রল মহানন্দভরে 
ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে। 

যুবতীর মুনিমনোমোহন নয়নহ্বয় সেনাপতির সভৃষ্ণলোচনে 
হঠাৎ সংলগ্ন হইবামাক্র দামিনীরূপিণী কামিনী নীলবস্ত্রাঞ্চলে 
স্ববিমল চন্দ্রানন আবৃত করিয়া চঞ্চলা চপলাবেগে তৎক্ষণাৎ সেই 
স্থান পরিত্যাগ করিল । 

সেনাপতি অচল, অটল। তাহার পলকহীন দৃষ্টি ছাদের দিকে 
'্াবদ্ধ। কিছুক্ষণ এইরূপ তন্ময়তাবে অবস্থান করিয়া মুসল্মান- 
যুবক চিস্তাভারাক্রাস্তহৃদয়ে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেনণ 

অনস্তর সেনাপতি রমণীরপ্রলাভেচ্ছায় তাহার পিতা শোভার্টাদ 
সেনের নিকট দুত প্রেরণ করিলেন । দত শোতা্টাদ্রের নিকট 
এই ঘ্বৃণিত প্রস্তাব উাপন করিলে তিনি তাহাকে তীব্র তিরস্কার 
করিয়া শ্বীয় ভবন হইতে দুর করিয়া দ্রিলেন। 

শোভাটাদ্দের এইরূপ .ব্যবহারে জুদ্ধ হইয়া ঈয়াকৃব তাহার 
মানোযুগ্ধকারিণী জুন্দরী রমণীকে বলপূর্ববক হস্তগত করিবার 
আশায় পরদিন মধ্যাু-কালে শোতা্টাদের প্রাসাদতুল্য সুবৃহৎ 
গৃহ সদ্লবলে আক্রমণ করিলেন। 

দূতকে দুরীতূত করিয়াই শোভাটাদ প্রাণভয়ে এবং অত্তঃপুর- 
বালিনী কামিনীগুণের সতীত্ব রক্ষার জন্ঠ বায়ড়ার রাজা রণজিতের 
শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রণদ্ধিংও মুসলমানের অত্যাচার হইতে 


৯৪ বঙ্গবীর বণজিৎ বায়। 


সপাপিপিপিনীপাশি১-পপাশপাাা 


শোতার্ট,দকফে রক্ষা করিবার জন্য শতাধিক রণকুশল, সাহসী 
যোদ্ধা রঙ্ঘনীযোগে তাহার ভবনে প্রেরণ করেন। হিন্দুসৈন্যগণ 
এতাবৎকাল শোভাটাদের গুহমধ্যে লুক্কায়িততাবে অবস্থান 
করিতেছিল। কিন্তবু যখন ঈয়াকুবপ্রমুখ মুসলমানযোদ্ধ।গণ 
শোত।ট।দের বাট়ীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিল, তখন তাহারা 
সিংহবিক্রমে শক্রগণের উপর নিপতিত হইল। উত্তয়পক্ষে 
ভীষণ বুদ্ধ আরস্ত হইল। বনু হিন্মুবীর অদ্ভুত বীরত্বের সহিত 
যুদ্ধ করিয়া অর।তিনিপাত করিতে করিতে সমরাঙ্গনে চিরনিদ্রায় 
অভিভূত হইল। অসংখ্য যুসল্মানসৈন্য মুষ্টিমেয় হিন্দুবীর- 
গণকে যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। প্রায় সমস্ত হিন্দু-যোদ্ধ! 
নিহত হইল। মুসল্মানসেনা বিজয়েল্লীসে তৈরব গঞ্জন 
করিয়া দিক্মগুল নিনাদিত করিল। এইবার বুঝি শোভাটাদেব 
ধন, প্রাণ, জাতি, কুল, মান সব যায়। * শোভাট,দ সপরিবারে 
এক গ্রাণে এক মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন । 

হঠাৎ অনতিদুরে বছসহত্রবীরের রণছঙ্কার শ্রুতিগোচর 
হইল। মুসল্মান সৈন্যগণ শোভা্টাদের গৃহপ্রবেশ হইতে 
নিবৃত্ত হইয়া শক্রগণের দ্বিকে ধাবিত হইল। এবার ভীষণ 
সমরানল জলিয়া উঠিল। রাজা রণছিিতের সৈন্যগণ চতুদ্দিক 
হইতে মুসল্মানসেনা আক্রমণ করিল। এই মহারণে উভয় 
পক্ষেই বছু যোদ্ধা হতাহত হইয়া ক্ষেত্রে পুর্ণকরিল। বিভয় 
লঙ্গী কখনও মুসলমানগণের প্রতি কখনও বা হিন্দুগণের উপর 

কপাকটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন । 


শাশিশীশিক্টসি 





০ পপ পা সর পাপ পা পপ 





বঙ্গবীব বণজিৎ বায়ু। ৯১ 


দীপাপপপাকপাপসটিপিশি 





স্পেস | সি পপি পপি উজ বশী পাপা পি 


সন্ধ্যা হইল, তখনও যুদ্ধের বিরীম নাই | রজনীর অন্ধকাবে 
দেশীয় তিন্দুসৈন্যগণ, মহোতৎ্সাক্ছে ও ভীমবিক্রমে মবাবেব সৈনা- 
গ্রণকে নিহত করিতে লাগিল । মুসল্মান বীবগণ মহা ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িল। তাহার! যুদ্ধবিরামেব জন্য বাবন্বার প্রার্থনা 
কবিলেও রাজা রণজিৎ তাহার্দের কথায় কর্ণপাত না করিয়া 
ছিগুণ উৎসাহের সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন । 

যুলল্মানগণের বিপদের উপব আবার এক মহা বিপদ অসিয়া 
উপস্থিত হইল | দেখিতে দেখিতে আকাশ ঘন্ঘট।চ্ছনন হইয়া 
উঠিল। ভীম প্রভঞ্জন, প্রবলবেগে প্রধাতিত হইতে লাগিল। 
ঘসলধ।বে বৃষ্টিপান্ত হইতে লাগিল। বণজিতেব রণহল্তিগণ এই 
সময়ে ছত্রতঙ্গশক্রসৈন্ঠ বিমদ্দিত করিতে লাগিল। 

আবাব কি সর্বনাশ! দামোদর কি বমণীব অবমাননাকারী- 
গণকে সমুচিত দগু *দ্রিবার জন্যই উত্তালতবঙ্গব|ছ বিস্তাবু 
করিয়া কবাল গর্জন করিতে করিতে তটদেশ প্লাবিত কবিয়া 
মহাবেগে ছুটিল? হায়! হায়! নিমেষমধ্যে দামোদরের জল 
বাশি সমস্ত দেশ ডুবাইয়া দ্রিল! বহু মুসল্মান-সৈন্য ও অশ্ব 
বন্তাব বেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। খ্যাদাদি ও সমস্ত যুদ্ধেপ- 
করণ কোথায় যে তাসিয়া গেল তাহার কিছুই স্থিরতা রাহল 
না। এই দৈবদুহ্বিপাকে অধিকাংশ মুসলমান্-সৈন্য নিহত 
হইল এবং অবশিষ্ট অতি কষ্টে পলায়ন করিয়া রক্ষা পাইল। 
এই যুদ্ধে রণজিৎ, সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া বঙ্গদেশে একজন 
বিখ্যাতবীর বলিয়া প্রসিঃদ্ধ লাভ করিলেন । 


৯২ বঙ্গবীর রণজিৎ বায় । 


০০ 
০০ 


ধীরমতি নঘাব হোসেন খা! এই পরাঞ্য়বার্তা শ্রবণ করিয়া 
বিচলিত হইলেন না। তিনি বিবেচনা কিয়া দেখিলেন রণছিৎ 
মহাসাহসী ও বীরপুরুষ এবং তাহার রাজ্যের সমস্ত সমর্থব্যক্তিই 
রণকুশল এবং দেশরক্ষার্থ অকাতরে জীবন বিসঙ্জন কারতে 
প্রস্তুত । এরূপ অবস্থায় যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধশীভূত করিতে চেষ্টা 
করা নির্ধবোধের কাধ্য। কারণ আমার বিপুলবাহিনীর সহিত 
যুদ্ধে যদিই রণজিৎ কখনও কোন প্রকারে পরাস্ত হয়, সমরাবসানে 
সে আবার শ্বাতন্ত্র অবলম্বন করিবে, তদ্ধিবয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। স্বৃুতরাং এই বায়ড়া-রাঙ্গ্য করায়স্ত“করিতে আমাকে দীর্ঘ- 
কাঙ্গ-ব্যাপী যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে হইবে--একটীম্াব্রও অস্ত্রধারণ- 
ক্ষম ব্যক্তি জীবিত থাকিতে এই রাজ্য কখনও বশীভূত হইবে না। 
আর রণজিৎ যদ্দি আমার সৈন্যগণকে পুনরায় পরাজিত করিতে 
সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার উৎসাহ বিক্রম শতগুণ বদ্দিত 
হইবে--সে বিক্রমবন্থিমুখে আমার বঙ্গরাজ্যও, পুড়িয়া ছারখার 
হইয়া যাইতে পারে । অতএব তাহাকে যুদ্ধ দ্বারা বশীভূত করিতে 
চেষ্টা করা অপেক্ষা কৌশলে আম্মত্তাধীন করা লর্ববাংশে" শ্রেয়স্কর | 
এইরূপ স্থির করিয়! বহুদর্শা, বিচক্ষণ নধাব হোসেনসাহ 
বাষ়ডার রাজা রণজিতের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং তাহাকে 
রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। রণজিৎও সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা 
রক্ষা করিয়া বার্ধিক নামমাত্র কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন! 
রাজা রণছিৎ হোসেন খর দরবারে অতি উচ্চ ও লম্মান লার্ভ 
করিয়া নিকদেগে রান্দোর উন্নতিবিধানে ষত্সবান হইলেন। 





বিক্রমপুরে বিশালাব্ষণী দেবীর 
মন্দির প্রতিষ্ঠ|। 


শক্তিসাধক মহাভক্ত রণজিৎ যেস্থানে শবসাঁধনায সিদ্ধ 
হই্য়াছিলেন সেই স্থানে এক শুন্দর দেউল নিশ্মীথ করিয়া দেবী- 
যুন্তি স্থাপন করিতে তাহার প্রাণে একাস্ত বাসনা ছিল। এত- 
দিন রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান করিতে ব্যতিব্যস্ত 
থাকায়, তাহ কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । এক্ষাণে 
তাহার মনোবাধ্ধণ পুর্ণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তিনি 
কালবিলম্ব না! করিয়া উপযুক্ত শিল্পীর সাহায্যে দেউল নিম্্মাণ 
করাইলেন। এই মন্দিরমধ্যে ধাতুময়ী, মায় কিম্বা দারুময়ী মৃডডি 
স্থাপিত করিবেন এই চিন্তা তাহাব মনোমধ্যে উদ্দিত হইল। বন্ধ 
চিন্তা করিয়াও কি পদার্থে মুদ্তি নিশ্বাণ করিবেন, কিছুই স্থিব 
করিতে পারিলেন না। অনস্তব একদিন নিশাকালে শয্যায় শায়িত 
হইয়া এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিন্রাবিষ্ট হইলেন । 

স্বপ্নযোগে তিনি যেন দেখিতে পাইলেন “শিবমনোমোহিনী, 
কৈলাসবাসিনী উম! মহিযাস্ুরনাশিনী দশভূক্জ' যৃত্তি ধারণ কবিরা 
তাহার পন্মুখে বিরাজিতা। দেবী বরাভয়-করাম্মুজ রাজার সম্মুখে 
উত্তোলন করিয়া সহাস্তবদনে মৃছু-মধুর-ন্েসপূর্ণবচনে যেন 
বলিতেছেন,_বৎস ! আমীর সৃতি নির্মাণের জন্য তোম র বিশেষ 
চিন্তিত হইবার আবশ্তন্ততা নাই। বায়ড়ায় প্রথম আসিয়া তুমি 


৯৪ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


যে পু্ষরিণীভীরে বিশ্রাম করিয়়াছিলেঃ সেই পুষ্করিণীর জলমধ্যে 
একটী অতি প্র।চীন প্রস্তরখণ্ড নিমজ্জিত 'মাছে। সেই শ্রস্তরখণ্ড 
পুক্ষবি ণীজল হইতে উদ্ধার করিয়া মন্দিরমধ্যে স্কবাপন,কর। আমি 
এ প্রপ্তরখণ্ডেই আবিভূতি হইব |” 

এই কথা বলিয়া দেবী অন্তহিতা হইলেন। রাজার নিদ্রাত 
হইল। তিনি শধ্যার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং সানন্দমনে স্বপ্ের 
শিষ্ষয় ভাবিতে ভাবিতে রজনীর অবশিশষ্টাংশ যাপন করিলেন । 
অনন্তর প্রত্তা,ষে গাত্রোথান করিয়। প্রতঃকৃত্যাদি সমাপন পুর্ববক 
মন্ত্রাভবনে উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রীগণ ও রাজ্যের সন্রাস্ত ব্যক্তি- 
বর্গের সহিত পরামর্শ কবিয়া সুদক্ষ ধীবরগণকে স্ভাহবান করিলেন 
বাগাপ্তাপ্রাপ্তিমাত্র বন্সংখ্যক ধীবর আসিয়া নৃপতিচরণে প্রণত 
ভইল এবং সোতসাহে পুক্করিণীমধ্যে অবতরণ করিয়া প্রস্তর অনুসন্ধান 
করিতে লাগিল । বন্ক্ষণ অন্বেষণের পূর একজন ধীবর গভীর 
জল হইতে প্রপ্তরখানি উদ্ধার করিয়। তীরদেশে উপস্থিত হইল । 

দেবীকথিত প্রস্তরখণ্ড প্র।গড হইয়া রাজা রণজিৎ অত্যান্ত 
আনান্দত হইলেন এনং ইহা? শাস্তানুষায়ী প্রতিষ্ঠা করিরার মানসে 
বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ধার্শিক ত্রাক্মণগণকে সাদরে ও সসন্মানে 
নিমন্ত্রণ করিলেন । নান দ্িগেশ হইতে ব্রাঙ্গণ-পপ্তিতগণ 
বার়ড়া-বাজপ্রাসাদে উপনীত হইলেন । 

রাজ] ব্রাহ্ণগণকে সসন্ত্রমে সম্বর্ধনা করিয়! পাগ্চার্থ ছা 
অর্চনা করিলেন এবং তাহাদের নিকট স্বপ্নবিবরণ নিবেদন 
করিলেন । ত্রান্ষণগণ হ্বপ্র সত্যে পরিণত' হইয়াছে দেখিয়া 
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পবম ধার্মিক, দেবীর প্রিয়পাত্র রাজা রণজিতেব উপর অত্যন্ত 
প্রদ্ধাবান্‌ হইয়! তাহার রাজ্যে সানন্দে কয়েক দিবস বাস করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর এক শুভদিনে রাজা উপযুক্ত ব্রাহ্মণগণে 
দ্বারা দ্েবী-কথিত প্রস্তরখণ্ড মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত কবাইলেন । 
বাজ্যযধ্যে মহা। মহোৎসব হইতে লাগিল । তিন দিন ধরিয়। 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ও নাঙ্গালী-ভোঁজন চলিতে লাগিল। রজ। 
অকাতবে প্রার্থীগণকে অন্ন বন্ধ ও অর্থদান কবিতে লগিলেন। 
এইরূপে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন হইল । দেবী বিশালাঙ্মী নামে 
অভিতিতা হইলেন । এখনও বিশালাক্ষ্মী দেবীর মন্দিব প্র/চীন 
স্মতি বক্ষ ধাবণ, কিয়া অতীতেব সাক্্য প্রদান করিতেছে । 


দক্ষিণ ও পশ্চিম-বঙ্গের নরপতিগণের 
“বায়ড়া” গমন | 


এই মহোৎসব সময়ে বায়ড়াখিপ রণজিৎ চতুদ্দিকৃবর্তা ভিন্দু- 
ভূপালগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া একতাস্থৃত্রে আবদ্ধ 
হইবার আশায় অতি বিনীতভাবে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন । 
নিমন্ত্রিত রাজগণও যধনগর্বধর্ধবকারী, মহাপরাক্রমশালী রণজিতের 
সহিত সখ্যতাস্থাপনে আগ্রহান্থিত হুইয়া* নবপ্রতিষ্ঠিত "বায়ড়া'- 
রাজ্যে আগমন করিতে লাগিলেন । 

কর্ণগড়েব রাজ! স্ুুরূপচন্্র, ঢেকুবের রাজা ইছাই ঘোষ, 
নারায়ণগড়াধিপতি নীলাম্বরঃ মঙ্গলকোটের রাজ! গজপতি, গড়- 
ভধানীপুবের রাজা সত্যনারায়ণ সদ্দলবলে বায়ড়ারাজ্যে আসিযা 
উপস্থিত হইলেন। রাজ। রণজিৎ সমাগত নবরপৃতিগণের যখোচিত 
সমাদ্ব করিয়া তাহাদের বাসের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্দিষ্ট করিয়া 
দিলেন। ক্রমে ক্রমে ভাল্কীর রাজা মহেন্দ্রলাল, তম্লুকাধিপতি 
নিত্যানন্দ ও লিউরের রাজ! যশোবস্ত বছ সৈন্ত সমভিব্যাহাবে 
মহাবীর রণজিভেব রাজ্যে আগমন করিলেন। রাজগণেব 
আগমনে বাম্নড়ারাজা এক অপূর্ব গ্রীধারণ করিরা। অশ্বখের 
হযোরবে, মাতঙ্গের বৃংহিত ধ্বনিতে? ভেরী। তুরিঃ দামামা ও 
চক্কাব তুমুল শব্দে এবং লোকজনের কল কন্ত রবে নগরী মহা 
ক্টেলাহলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শাস্তিতক্ষাকারী রাজপুরুষগণ 
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্ুসজ্জিত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়! রাজপথে বিচরণ কবিতে 
লাগিল। সমস্ত নগরী মহানন্দে পৰিপুর্ণ হইল। দুঃখ, কষ্ট ও 
নিরানন্দ সতয়ে রাজপুরীর সীম! অতিক্রম করিয্না দুরে পলায়ন 
করিল । 

সমাগত নৃপতিগণ রাজা রণজিতের তক্তিনআ্র আচরণে অত্যন্ত 
গীত হইয়াঃ তাহার সহিত বন্ধুত্বচ্থত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং 
রায়ড়ারাজ্যে কয়েক দিবস মহানন্দে যাপন করিয়া স্ব স্ব রান্গ্যাভি- 
ম্বথে প্রস্থান করিলেন । 





রণজিৎ ভাল.কীর রাজ মহেন্দ্রলালের 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তদীয় রাজ্যে 
গমন করিলেন । 


ভাল্কীগড়ের রাজা মহেন্দ্রলাল রায় বায়ড়া হইতে স্বীয় রাজ্যে 
প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি রণজিতের সৌজন্যে এতই মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন যে ভাল্কীতে ফিরিয়া আনিয়াই তাহাকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন । রণজিৎও ছুই চারিজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া 
মহেন্্রলালের রাজ্যে গমন করিলেন। মহেল্ত্রলাল বায়ড়ার 
রাজা রণজিতের যথাযোগ্য সন্বর্ধনা করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রাসাদে 
লইয়া গেলেন॥। ভাল্কীগড়ে মহামহোৎসব হইতে লাগিল 4 
রণজিতের আনন্দাবর্ধানের জন্ত প্রতিদিন নৃত্যগীত হইতে লাগিল। 
রণজিৎ মহানদ্দে তাল্কীর গড়ে বাস করিতে লাগিলেন । 

একদিন মধ্যাহ্ুকালে রাজা মহেন্দ্রলাল রণজিতের সহিত 
অস্তঃপুতস্ছ ভোজনাগারে আহার করিতে বসিয়াছেন। এমন 
সময়ে এক পরিচারিকা “রাবকন্তা খিড়কীর পুকুরে দ্ধান করিতে 
খিয়া ডুবিয়া গিয়াছে” বলিয়া বিকট আর্তনাদ করিয়া উঠিল। 
রাছপরিধারস্থ মহিলাবৃন্দ ও দাসীগর্দ সকলেই মহা ব্যস্ততার 
সহিত অস্তঃপুরস্থ সরোবরের দিকে ছুটিপ। রাজপরিবারে 
মহা হুলুস্কুল পড়িয়া গেল। 
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শক 


সি -4555455 
রাজ মহেন্দ্রলাল ও রণজিৎ উভয়েই অতি ব্যস্ত ও ব্রস্ততাষে 
আহারত্যাগ করিয়া! উঠিলেন এবং দ্রুতগতিতে সরোবর-তীরে 
খাসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজপরিবারভুক্ত আবালবৃদ্ধবনিতা 
সকলেই তীরদেশে দণ্ডাধধমান হইয়া চীৎকার করিতেছে; 
কেহই জলমগ্রা কন্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্য প্রত চেষ্টা 
কবিতেছে না। ইহা দেখিয়া মহাসাহসী রণজিৎ অতি ক্ষিগ্রতার 
সহিত এক লদ্ফে সরোবরজলে পতিত হইলেন এবং ধারিমধ্যে 
নিমজ্জিত হইয়া ক্ষণপরেই রাজকন্যার হস্তধারণ করিয়। তীবে 
উপস্থিত হইলেন । 
ততৎ্পরে পরিচার্িকাগণ অচৈতন্তা রাজকন্ঠাকে ধরাধরি 
করিয়া গৃহমধ্যে লইয়া গেল এবং সিক্তবন্ত্র ত্যাগ করাইয়া 
গুফবসন পরিধান করাইল। রাজকন্তা শখ্যার উপর শায়িত 
হইলে রাজা মহেন্দ্রলাল, রণজিৎকে সঙ্গে করিয়া কন্যাকে 
দেখিতে গের্পেন । * তৎক্ষণাৎ বাজবৈদ্ত আসিয়া 'উপস্থিত 
হইল। বৈদ্যবর উপযুক্ত চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন । কিছুক্ষণ 
রেই রাজকন্তার চৈতন্য হইল। তখন সকলেই অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া রণজিৎকে ধন্য ধন্ত করিতে লাগিল। রাজা 
মহেন্্রলাল ক্লুতজ্ঞতাপ্রকাশচ্ছলে ছুই হস্তে রণজিতের হস্ত ধারণ 
করিলেন; কিন্তু তাহার প্রাণ ভাবোচ্ছবাসে এতই পরিপুর্ণ হইফ়্া- 
ছিল যে তাহার মুখ হইতে একটী বাক্যও নিঃস্থত হইল না ' 
কেবল নয়নধয় হুইতে দরবিগজিতধারে অশ্রপাত হইতে লাগিল। 
রণজিৎ যতই তীহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, ততই চক্ষে জল 
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পপীমপসস্পস্ো 


প্রবলবেগে বহির্গত হইতে লাগিল, অধরৌষ্ঠ কম্পিত হইতে 
লাগিল। তিনি আর ্াড়াইতে না পারিয়া বপিয়া পড়িলেন। 

রণজিৎ ভাল্কীরাজের এইরূপ অবস্থা দর্শন কবিরা বলিতে 
ল।/গিলেন, “রাদ্ধন্‌! আমি কর্তব্যকশ্্ন মাত্র করিয়াছি তজ্জন্য 
আপনি এতদুর ক্লুতজ্ঞতার ভাব প্রকাশ করিতেছেন কেন? 
সাধ্যসত্বে যে ব্যক্তি আর্তের আতিনাশ করিতে, ছুঃখীর ছুঃখ 
দুব করিতে, অভাবগ্রস্তের অভাব মোচন করিতে চেষ্ট! না কবে 
সে কখনও মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে না । আর সামান্ত চেষ্টা 
দ্বার] যদি কাহারও জীবনরক্ষা করিতে পারা যায়--এরূপ চেষ্টা 
যে ব্যক্তি যথাসাধ্য না করে সেকি নরসমাদ্ধের কলক্ধ নহে? 
অতএব আপনার কন্ঠাকে জল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 
ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া আমি যে কার্ধ্যটুকু করিয়াছি তাহা না 
করিল আমি ত মনুষ্মধ্যে গণ্যই হইতাম না» পযন্ত পণুরও 
অধম বলিয়া বিবেচিত হইতাম। সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশেৰ 
জন্য আপনার এতাঘবশ কাতরতা দেখাইবার কিছুমাত্র আব্ঠক 
নাই। 

রণজিতের বাক্য শেষ হইলে রাজা মহেক্দ্রল।ল মনের আবেগ 
কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 
“বীরবর ! আপনার গুণের সীম! নাই। আপনি নিজভুঙ্রবলে 
নুবিস্ৃভ রাদ্ের অধীম্বর, আপনার বীরত্বে পাঠানয়াজ পর্য্যস্ত 
স্তস্তিত। আপনি বঙ্গের বীরকুলচুড়ায়ণি। *আপনি বীরত্বে 
-ষেরূপ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছেন, দয়া, ধর্শ॥ বিনয়, খরোপ- 
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কাব, নিংস্বার্থপরতা প্রস্তি সদ্‌গুণের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াও 
তজরপ মানবসমাজের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। আপনার মহত্বের 
তুলন| নাই। 

বাজ! মহেন্দ্র এই কথা বলিয়া তুষ্তীস্তাব অবলম্বন করিলে, 
বাজকন্তা বুঝিতে পারিলেন যে এই উন্নতবপুঃ, বিশালবক্ষ, 
আজাম্ুলম্বিতবাছ, সুম্দব যুবকই তাহার রক্ষাকর্তী। প্রাণত্রাণ- 
কারী যুবকের অপরূপ রূপমাধুরী নয়নগোচর করিয়া এবং পিতার 
মুখে তাহার অলৌকিক গ্তণগ্রাম শ্রবণ করিয়া যুবতী স্ীয় প্রাণ, 
রক্ষাকর্ার চরণতলে উৎসর্গ করিলেন । 

মহাবীর রণজিৎও পবমরূপলাবণ্যবতী রাজকন্তার অলোক- 
সামান্ত সৌন্দধ্য অবলোকন করিয়৷ একেবারেই তদগতচিতত হইয়া 
পড়িলেন। তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যদি রাজা 
মহেন্দ্রলাল তাহার উপকারের প্রত্যুপকার করিবার আশ! করেন 
তাহা হইলে এই রমণীরতু দান করিলেই যথেষ্ট হইবে । রণজিৎ 
স্বীয় মনোভাব রাজা মহেন্দ্রলালকে বলিবার জঙ্ঠ প্রস্তুত হইলেন, 
কিন্তু ছুরস্ত অভিমান আসিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। তিনি 
মনে করিলেন যে কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা অপেক্ষা 
ঘবণাজনক হেয় কার্য আর নাই। আব প্পরার্থনা সত্বেও যদি 
রাজা তাহার কন্যা সমর্পণ করিতে অনভিমত প্রকাশ করেন 
তাহা হুইলৈ তদপেক্ষা অপমান ও লজ্জাজনক ব্যাপার আর 
কিছুই হইতে পারে না। 

এইরূপ নানা চিন্তায় রণজিৎ অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। 





১০২ বঙ্গবীর রণজিৎ বায়। 


কিন্তু শীস্ইই মনের হূর্ধধলতায় অতিশয লজ্জিত হইয়৷ দৃঁচভা 
অবলম্বন করিলেন এবং বহির্ববাটাতে আআসিবার জন্য উদ্ধত 
হুইলেন। 

রণজিৎ অর্ধাশন করিয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন, সেইজন্ত 
রাণী ্বয়ং তাহার আহারের আয়োজন করিয়া পরিচারিকা দ্বাবা 
রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজ! মহেন্দ্র রণদিতের নিকট 
রাপীর অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া, নির্ববন্ধাতিশয় প্রকাশ করিলে, 
বণজিৎ পুনরায় তোকজনে ইচ্ছুক না হইলেও তাহাদের সম্মান- 
রক্ষার জন্য আহারগ্রহণে লন্মত হইলেন । 

রণজিৎ আহারাস্তে বহির্বাটাতে আসিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাস 
করিলেন। তাহার মানসপটে রাজজকন্ঠার মোহিনী মৃত্তি অক্ষিত 
ছিল। তিনি তন্ময়চিত্তে হরিণনয়ন], কশোদরী সুন্দরীর কথা 
ভাবিতে লাগিলেন । কি উপায়ে তিনি এই রমণীরত্ব লাভ 
করিতে পারিবেন--এই চিস্তা তাহার মনোমধ্যে প্রতিনিয়ত 
সমুদিত হইতে লাগিল। রণজিৎ একবার মনে করিলেন রাজ! 
মহেন্্রকে এই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলেন, আবার 
ভাবিলেন--“না, নিজের মুখে একথা ঘলা বড় লজ্জার বিষয়। 
রাজা যদি এই প্রস্তাবে অসম্মত হন তাহা হইলে আর অপমানের 
সীমা থাকিবে না। গৃহে গমন কবিয়া কোন উপযুক্ত ব্যক্তিব 
ভ্বাবা বাজ! মহেন্দ্রলালের নিকট এই প্রস্তাব করিয়া পাঠানই 
যুক্তিসিদ্ধ 





রণজিতের 'বায়ড়ায়” প্রত্যাগ্রমন ও 
বিবাহপ্রস্তাব করিবার জন্য ভাল কী- 
গড়ে দৃতপ্রেরণ | 


এইরূপ স্থির করিয়! রণজিৎ রাজ! মহেঞ্জীলালের নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিয়া দ্বীয়রাঙ্জ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। তীাহাব 
আগমনে প্রজাগণ অত্যন্ত প্রীত হুইয়া আনন্দোৎসব করিতে 
লাগিল।  সন্ত্ান্তব্যক্তিবর্গ রাজসন্দর্শনের জন্য রাজধাটীতে 
আগমন করিলেন) রাজা রণজিৎ তাহাদিগকে পরম সমাদবে 
আপ্যায়িত করিলেন। অনস্তর রাজ] রণজিৎ অমাত্যগণপব- 
বেষ্টিত হইয়া! সন্তান্ত ব্যক্তিবর্গকে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। 
ভাহারা সভায় সমাগত হইলে রাঙ্গা তাহাদিগকে বলিলেন, “হে 
মহান্ুভবগণ, আপনারা সকলেই জানেন আমি রাজা মহেম্ত্রলালেব 
হ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ভাল্কীর গড়ে গমন করিয়াছিলাম। 
সম্প্রতি" সে স্থান হইতে বায়ড়ায় প্রত্যাগত হুইয়াছি। রাজ 
মহেন্দ্রলালের একটী নুন্দরী কন্যা আছে। আমি সেই কন্তাকে 
ভার্যারপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কবি। এই বিষষে আমি 
আপনাদের অভিমত জিজ্ঞাসা করি ।” 

রাজা রণজিতের এই কথা শ্রবণ কবিয়া সকলেই শলাক্যে 
বলিলেন? । “ঝ্জজন্! ভাল্কীগড়াধিপতি বাং এংংন্রলাল 
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সদেশগাপবংশীয়। এই বিখাত বংশসন্বদ্ধে একটী আশ্চর্য্য প্রবাদ 
প্রচলিত আছে। তজ্জন্য এই বংশীয় নরপতিগণ সদেগাপ হইলেও 
আচগালব্রাহ্ষণ সকলেই ইহাদের যথেষ্ট সন্মান করিয়া থাকে। 
সংক্ষেপে ইহাদের বংশপরিচয় বলিতেছি শ্রবণ করুন 1” 

“একদা ভাল্কীরাজ্যে একটী মনোহর পুপ্পোগ্ধান ছিল। 
এ উদ্যানে পুষ্পচয়নার্থ বিগ্ভাধরীগণ রজনীশেষে বিমান-পথে 
আগমন করিত এবং প্রাতঃকাল হইবার পূর্বেই কুস্থম আহরণ 
কবিয়া প্রস্থান করিত। উদ্ভানস্বামীর যুবকপুত্র প্রাতঃকালে 
আসিয়৷ উদ্ভানমধ্যে একটা পুষ্পও দেখিতে পাইত ন।। 

কয়েকদিন উপস্ুপরি এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হুইলে পর, 
যুবক একদিন সমস্ত বন্রনী জাগরিত থাকিয়া উগ্ভানের এক 
নিভৃত অংশে লুক্কায়িত রহিল । যামিনীর শেষ যামে বিভ্াধরীগণ 
কুসুমচয়নের জন্য উদ্যানমধ্যে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের কূপ 
[দজ্গুল আলোকিত হইল। যুবক , এই দিব্যাক্কনাগণের 
অলৌকিক সৌন্দর্য সন্দর্শন করিয়া বিমোহিত হইল। বিদ্যা- 
পবীগণ উদ্যানের সমস্ত পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আকাশপথে উদ্ডীয়মান 
কইলেঃ যুবক দ্রতপর্দে গোপনীয় স্থান হইতে বহির্গত হইয়া 
পশ্চান্বতিণী বিদ্াধরীকে ধরিয়া ফেলিল। বিগ্ভাধরী যুবকের 
আলঙ্গন পাশ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিল 
কিন্তু কিছুতেই সফলকাম হইতে পারিল না। যুবক তাহাকে 
ভু্পাশে আবদ্ধ করিয়া উদ্ধানস্থ কুটীরমধ্যে আনয়ন করিল। 
বিগ্বাধরী যুবকের পদ-প্রান্তে পতিত হইয়া অনেক অন্ুনয়-বিনয় 
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করিতে লাগিল, কিন্তু যুবক তাহাকে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই 
স্বীকার করিল না। কাধে কাষেই বিগ্ভাধরী উদ্যানে বাস করিতে 
বাধ্য হইল। 

যুবক প্রতিদিন রজনীযোগে উদ্যানে আনিয়া! বিদ্যাধরীর 
সহবাসে পরমস্থথে কালযাপন করিতে লাগিল । এইরূপে কিছু- 
কাল অতীত হইলে, বিদ্যাধবী অস্তঃস্বত্বা হইল এবং দশম মাসে 
এক পরমরম্ণীয় সুকুমার পুক্র -প্রসব করিয়া ভাহাকে লালন- 
পালন করিতে লাগিল। পুর জন্মাইবার একমাস পরে যুবক 
এক রজনীতে সর্পাঘাতে ইহলীলা সন্ঘরণ করিল। অনস্তর 
বিদ্যাধরী শোকসস্তপ্তা“হইয়া আর পৃথিবীতে একাকিনী অবস্থান 
করিতে ইচ্ছা রিল না। কিন্তু মনুয্ের ওরসঙ্জাত পুত্রকে 
লইয়৷ স্বগণের সহিত মিলিত হুইতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ 
হওয়ায় শিশুপুত্রকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যাধরী 
বস্থানে প্রস্থান করিল। এক তল্প,কী এই নিরাশ্রয় শিশুকে 
স্বীয় গুহায় লইয়] গিয়া স্তন্তদানে পালন করিতে লাগিল। 

একদিন তত্প,কী শিশুকে গুহায় রাখিয়া আহারান্বেষণে গমন 
করিয়াছে'। শিশু ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হুইয়া চীৎকার করিতেছে। 
এমন সময়ে এক দরিদ্রা সদেগাপকস্তা! কাষ্ঠাহরণের জন্য ইতত্ততঃ 
বিচরণ করিতে করিতে বনমধ্যে মনুষ্যাশিগুর রোদনধ্বনি শ্রবণ 
করিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইল এবং এ ক্রন্দনশব লক্ষ্য কবিয়া 
ভ্প,কীর গুহার ,নিকট উপস্থিত হইলে, দেখিতে পাইল-_ এক 
পুঞ্চন্রাসমস শোস্কাম্পদ সুকুমার শিশু মৃত্তিকার উপর পড়িয়া 
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চীৎকার করিতেছে । রমনী শিশুকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে 
অগ্রসর হইল, আবার কি জানি কি ভয়ে পশ্চাৎপদ হুইল । তখন 
বমণী যেন শুনিতে পাইল আকাশ হইতে কে বলিতেছে 
“কল্যাণি! ভীত হইও না। দেবশিণুকে গ্রহণ করিয়া মাতৃবৎ 
পালন কর। অগ্যাবধি তুমি ইহার মাতা হইলে । শিশু বয়ঃপ্রাণ্ত 
হইয়া একজন মহাপরাক্রমশালী নরপতি হইবে ।” 

এই আকাশবাণী শ্রবণ করিষ| সেই দরিপ্র সদেগাপকামিনী 
শিগুকে নিদ্ব গৃহে আনয়ন কবিয়া যথাসাধ্য লাল্ন-পালন কবিতে 
ফ্লাগিল। শিপু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহাবীর হইয়া উঠিলেন এবং 
্বীয় ভুজবলে সুবিন্তৃত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন । ইনিই পবে 
রাজা ভল্প,পদ নামে অভিহিত হন। এবং ইহীর রাজ্য ভাল্কী 
রাজ্য বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। 

রাজা মহেন্দ্রলাল এই ভল্ল,পদ্দ রাজার বংশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন । আমাদের বিশ্বাস, রাজা মহেন্দ্রলালের কন্তা 
সর্বাংশে আপনার অনুরূপ হইবে । 

অনন্তর রণজিৎ তাহার কুলপুরোহিতকে রাজা মছেন্দ্রলাল 
সন্বন্ধীঘ সমস্ত কথা বলিলেন এবং রাজকন্তার বিধাহপ্রস্তাব 
করিবার জনক) তাহাকে ভাল্কীর গড়ে প্রেরণ করিলেন। 


হা, 


বিবাহ প্রস্তাব করিবার জন্য পুরোহিতের 
ভাল কীগড়ে গমন | 


রণজিৎ রাজা মহেন্দ্রলালের পরমলাবগ্যবতী যুবতী কন্তার 
সৌন্দর্যে যুদ্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয়পত্বীরূপে গ্রহণ করিতে 

অতিশয় আগ্রহান্থিত হইয়! পড়িয়াছিলেন। তিনি যেরূপ সাহসী, 
বীর, রণকুশল ও অন্ান্ত রাজগুণে বিভূষিত ছিলেন, তাহাতে 
ভাহার বিবাহ্প্রস্তাব যে রাজ! মহেন্দ্রলাল অমান্য করিবেন না, 
তত্বিষয়ে তিনি, স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। সেই ভন্য স্বীয় কুল- 
পুরোহিত ছুর্গদাস বাচস্পতিকে যথাযথ শিক্ষা! দিয়া ভালকীর 
গড়ে পাঠাইয়া দিলেন । 

পুরোহিত ভাল্কীর গড়ে উপস্থিত হইলেঃ রাজা মহেন্দ্রলাল 
পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। 

বাষড়ারাপুর়োহিত পণ্ডিতপ্রবর ছুর্গাদাস বাচস্পতি রাজা 
মহেন্দ্রলালকে আশীর্বাদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “রাজন্‌, 
আমি রাজা রণজিতের কুলপুরোহিত | তাহার কুলের হিত- 
সাধন আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য । রণজিৎ তাহার অনুরূপ 
কন্যার অভাবে এ পর্য্যস্ত অক্কতদার। সম্প্রতি তিনি আপনার 
রাজ্যে আগমন ক্ষরিয়াছিলেন। তিনি আপনার সর্ববগুণালক্কতা, 
অপর্পরূপবর্তী কম্যাকে দর্শন করিয়া, তাহাকে পত্বীত্বে গ্রহণ 


১৬৮ বঙ্গবীব বণজিৎ বায় । 





কবিতে সম্পূর্ণ অভিলাধী হইয়াছেন । এই সংবাদ আপনাকে 
ঞানাইবার জন্য আমি ভাল্কীর গড়ে আগমন করিয়াছি । আশা 
করি, আপনি এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবেন না।” 

এই বলিয়া রাজপুরোহিত তুষীভ্ভাব অবলম্বন করিলেন । 

বাজা মহেন্দ্রলাল পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে 
কিছুক্ষণ নির্ধাক হইয়া রহিলেন। তাহার বদনমণ্ডল বক্তবর্ণ 
ধারণ কবিল। চক্ষু্ধয় হইতে অগ্রিস্ুলিক্গ বাহির হইতে 
লাগিল। ক্র কুঞ্চিত হইল। কিয়তক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত 
, হইলে, রাজা মছেন্দ্রলাল অতিকষ্টে খত্মদ্মন করিয়া ধীব- 
গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন-_-“আপনিণ ভ্রাহ্গণ ; আপনাব 
প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা সর্ধবতোভাবে অনুচিত । কিন্তু 
আপনি যখন রণজিতের দৃতরূপে মদীয়-ভতবনে পদার্পণ কবিষা- 
ছেন, তখন আপনাফেই সমস্ত কথা বলিতে হইবে । আমাব 
সমস্ত অপবাধ মার্জনা! করিবেন।, 

সত্য বটে, রাজা রণজিৎ বঙ্গদেশে একজন অদ্বিতীয় বীব- 
পুরুষ। বীরত্ব ভিন্ন তাহার অন্যান্য অনেক সদৃগুণও আছে। 
কিন্তু রণজিৎ অজ্ঞাতকুল। তিনি (কোন্‌ বংশে ছন্মগ্রহণ 
কবিয়াছেন তদ্বিযয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তিনি বঙ্গদেশে 
আগমন করিয়া স্বীয় বাছবলে রাজ্যেশ্বব হইয়াছেন। তাহার 
পবাক্রমে আজ মহাশক্তিশালী মুসলমান নরপর্তি পর্য্যস্ত সন্তরস্ত। 
তাহাব বীরত্বগৌরবে বঙ্গদেশ গৌরবান্থিত। এই সমস্ত বিষয় 
বিবেচনা করিলে তাহাকে কন্তাদ্দান করা শ্লাঘার' বিষয় বলিয়া 


বঙ্গবীর রণজিৎ স্বায়। ১৯ 


পপ এ আজ লজ ০ পাকা পপ ৯ পক আস ৬৯ পপ কালি 


মনে হয। তাহার সহিত আত্মীয়তাশ্বত্রে আবদ্ধ হইতে কোন্‌ 
বঙ্গবাসী না স্পর্ধা মনে করে ? 

কিন্তু দেব! যুক্তকবে প্রার্থন] করিতেছি--ক্ষমা করুন । 
আমি অজ্ঞাতবংশ যুবকের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে পারিব 
না। আমি সদেশাপকুলোস্তব । সদেগাপবংশীয় কোন সন্তাস্ত 
যুবকের হস্তে কন্যাদান করাই আমার কর্তব্য। অতএব 
আপনা বায়ড়ায় প্রত্যাগত হইয়া ধীরবর রণজিৎকে বুঝাইয়! 
বলিবেন যে তাহার বংশপরিচয় অজ্ঞাত থাকায় মহেন্দ্র তীহাকে 
কন্যা সমর্পণ করিতে পারিল ন1।” 

ত্কাল্কীরাজের এবংবিধ বাক্যশ্রবণে ছুর্গাদাস বাচস্পাত 
মবপতিগণের ধিবাহুসম্বন্ধীয় অনেক শান্ত্রবাকা উদ্ধার করিয়া 
মহেন্দ্রলালকে বুঝাইতে লাগিলেন, এমন কি তাহাকে ভন্ব 
পর্য্যস্ত দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই মহেন্দ্রলাল ঘিবাহপ্রন্তাবে 
সম্মত হইলেন না। * 
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রণজিৎ কর্তৃক ভাল কীগড় আক্রমণ 
ও ভাল.কীরাজের কন্যাহরণ। 


রাঙজপুরোহিত ছুর্গীদাস বিফগমনোরথ হইয়া বাড়ায় প্রত্যাগ্ড 
হুইলেন। রণজিৎ পুরোহিতের মুখে সমস্ত বৃণ্তান্ত অবগত হইয়া 
অত্যন্ত হতাশ হইয়া গড়িলেন। ভাল্কীরাজকন্যার রূপে ॥তিনি 
এতই ষুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে ভাহার চিন্তাতেই রণজিৎ 
সমস্ত সময় মগ্ন থাকিতেন। রাজকার্ম্য তিনি কোনও প্রকারে 
সম্পব্র করিতেন বটে কিন্তু তাহার প্রাণ সুন্দরী রাজকন্যার 
ছারা অপম্বত হওয়ায় কোন কার্য্েই তাহার আর বিশেষ 
অনবাগ ও উৎসাহ ছিল না। এতদিন এই রমণীরতলাতের 
আশ! ভাহার হৃদয়ে বলবতী ছিল? কিন্ত এক্ষণে তাহাও লুপ্ত 
হইল। 

রণজিৎ পুরোহিতকে সঙসম্মীনে বিদ্বায় দিয়াঃ কি করিবেন 
চন্ত/ করিতে লাগিলেন । একবার ভাবিলেন--“তিনি কোন্‌ 
বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার অনুসন্ধান করিয়া রাজা 
মহেন্্রলালকে সন্তুষ্ট করেন।” 

অতি শৈশবাবস্থায় পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তিনি 
সন্ন্যাসীর আশ্রমে প্রতিপালিত হয়েন। নঙ্ন্যাসী ও তাহার 
পরিচারিকাফেই তিনি পিতামাতা জান করিতেন। বয়োবৃদ্ধি 
হইলে নাগ! বীরক্ষার্ধ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া রণ্ষিৎ তীহার প্রকৃত 


বঙ্গবীর রণজিৎ ম্নায়।. ১১১ 


পরপর 


বংশপরিচয় অবগভ হইতে কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। 
পালনকারিনী মাতার মুখে তিনি যতদুর শুনিয়াছিলেন, 
তাহাতে তাহার ধারণা হইয়াছিল যে তিনি কোন পাপিষ্ঠেব 
ওরসে কোন ব্যভিচাব্রিণী গৃহস্থকন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাক্র 
অতি শৈশবে পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন । সেই 
জন্য এ পর্য্যস্ত তাহার বংশপরিচয় জানিবার ইচ্ছাই ছিল না। 
কিন্ত জারজ-পুদ্র বলিয়াও নিজেকে বিবেচনা করিতে তিনি 
অতিশয় লজ্জিত হইতেন। এক্ষণে প্রকৃত বংশপরিচয় অবগত 
হইবার জগ্ বিশেষ আগ্রহান্িত হইয়া তিনি চতুদ্দিকে বিচক্ষণ 
গুগ্তচর প্রেরণ করিঙ্জেন। 

আরার মনে করিলেন--“্যদি বংশপরিচয় পাওয়া না যায়, 
কিস্বা সংবাদ সন্তোষজনক না হয়ঃ তাহা হইলেও আমাৰ 
জীবনসর্ধ্স্ব রমনীরত্বলাতে বঞ্চিত হইব । আর বংশপরিচয় দিয়া 
রাজা মহেন্দ্রলালের কপার ভিখারী হওয়াও বিশেষ অপমানজনক । 
অতএব হদ্দি ঘলপূর্ববক রাজকন্াকে গ্রহণ করি তাহাতে দোষ 
কি? শ্রেষ্ঠ বীরগণইত আবহমানকাল বঙ্ষন্ধরা ও ল্যন্দরী রমণী 
ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কামিনীকাঞ্চনই এই মেদিনী 
মগডুলে প্রধান ভোগ। ভিখারী কখনও পাধিবস্থখভোগের 
অধিকারী হইতে পারে না।” 
, গ্রই সকল চিত্তা করিয়া রণজিৎ রাজা মহেন্দ্রলালের কন্যা 
লাতার্থ ভালকীগ্ুড় আক্রমণে কৃতসম্ল্প হইলেন। 

অধিক লোঁকক্ষয় না করিয়া! ভাল্কীগড় অধিকার করিবার 
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(শায় বণজিৎ অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত রণকুশল অশ্বাবোহী সমভি- 
ব্যাহছারে মহেন্দ্রলালের রাজ্যাভিমুখে যান্া করিলেন । নিশাকালে 
রণজিৎ সসৈন্যে ভাল্বীবগড়ে প্রবেশ করিলেন । 

ঘোরা রজনী । দিত্মগুল নিবিড়অন্ধকারাচ্ছন্ন । ভাল্কীবৰ 
নবনারী শ্রাস্তিহারিণী নিদ্রার স্থুকোমল ক্রোড়ে স্ুথশায়িত। 
এহেন সময়ে মহাবীর রণজিৎ প্রাসাদের তোরণঘ্বারে উপস্থিত 
হইলেন। তাহার 'সৈন্যগণ প্রাসাদ পরিবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান্‌ 
হইল । রণজিৎ আবদ্ধতোরণদ্বারে আঘাত করিবামান্র প্রহরী 
সগর্ষে চীৎকার করিয়া বলিল “কে এত অধিক রাপ্্রিতে দ্বাবে 
আঘাত করিতেছ ? নিজেব পরিচয় ও প্রয়োজন প্রকাশ করিয়া 
বল; নচেৎ এখনই শমনতবমে গমন করিতে হইবে”। 

রণছ্িৎ প্রহরীর কথায় কোন উত্তর ন! দিয়া বারংবার দ্বার- 
দেশে আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহরী অত্যন্ত বিরক্ত ও 
ক্রোধান্ধ হুইয়! আখাতকারীকে সমুচিত* শান্তি দ্রিবার জন্য 
নিফ্কোধিততরবারিহত্তে তোরণঘ্বার উন্ম,ক্ত করিল ! 

সবার উন্মুক্ত হইবামাক্র রণজিৎ অত্তত রপকৌশলে মুহুর্তমধ্যে 
প্রহরীকে নিরম্ত্র করিক্ল! বন্দী করিলেন। তৎক্ষণাৎ কতকগুলি 
বীর প্রানাদমধ্যে প্রবেশ করিল এবং রণজিতের আজ্ঞামুসাবে 
উল্লম্ষন দ্বারা দ্বিতল ও ব্রিতলে আরোহণ কক্বিষ্না গ্রত্যেক 
কক্ষের দ্বারদেশে চারিছ্ধন করিয়া সশন্রে বীয় দণ্ডায়মান হইল। 
তখন রণজিৎ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া, বলিয়া “উঠিলেন রাজ- 
পুরীতে শক্ত প্রবেশ করিয়াছে ; সকলে দতর্ক হও । 
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এই ভীষণ শব্ধ শ্রধণে পুবীস্থ সকলেই জ।গরিত্ত হইযা দ্বাব 
উদঘাটিত করিব।মাত্র শক্রুহস্তে বন্দী হইল। রাজা মহ্েগ্্রলাল 
শশব্যন্তে যেমন শয়নকক্ষ হইতে বাহিরে আসিলেন, অমনি 
চারিজন ভীমদর্শন বীর তাহাকে বন্দী করিল। তিনি ক্রোধে 
বিকট চিৎকাব করিয়া বলিলেন, পুরীমধ্যে দস্থ্য প্রবেশ 
করিয়াছে। রঙক্ষিগণ? শীদ্র পাঁপিষ্ঠদ্িগকে ধৃত করিয়া কারাগাবে 
নিক্ষেপ কর | চারিজন দস্যু আমার হস্ত ধারণ করিয়াছে 1” 

রাজ! মহেন্দ্রলালের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইবামারে 
তাহার বীর] কন্যা মায়াবতী স্বীয় শয়নকক্ষদ্বার উদঘাটন কবিধা 
উলঙ্গ-কুপাণ-করে অস্থুরনাশ করিবার জন্য মহ্ামায়ার ন্যায 
দ্বারদেশে দণ্ডায়মান 'হইলেন। 

রণজিৎ রাজকন্যার শয়নাগার পূর্ব হইতেই জানিতেন। 
তিনি একাকী হ্বারত্দশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মায়াবতী ছ্াব 
উদঘ।টিত করিয্বাই দণ্ডায়মান শক্রকে লক্ষ্য রুরিয়। অসি গ্রহাব 
করিলেন। রাজকন্যাচালিত অসি রণজিতের হস্তপ্বত চশ্ে 
বাধাপ্রাপ্ত হইল। নিক্ষিগুতববারি পুনরুভ্তোলন করিতে না 
করিতেই মহাবীর রণজিৎ বাজকুমার়ীর হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন। 

রাজকন্যা এতই উৎকণ্ঠা ও 'আবেগপুর্ণ ছিলেন যে তিনি 
তখন রণজিৎকে চিমিতে পারিলেন না। | 

হস্তধারণ কুরিরামাত্রে বীরাঙ্গনা রণজিৎকে পদ্দাধাত করিযা 
বলিতে লাগিন্সেন, “কাপুরুষ! এই মৃহূর্েই জামার হন্ত 
পরিত্যাগ কর্‌। পধস্ত্রীর গাত্রম্পর্শ কর! মহাপাষণ্ডের কার্ধ্য ।” 
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মায়াবভী এই প্রকার তৎ্সন! করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
বণজিৎ বিন] বাক্যবয়ে তাহাকে লইয়া রাজপুরী হইতে নিষ্্াস্ত 
হইলেন। প্রাসার্দের বির্দেশে একজন যোদ্ধা! একটী বেগবান্‌ 
তবঙ্গম লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রণজিৎ প্রাণপ্রিয় সুন্দরী 
বাজ্জকন্তা মায়াব্তীরে লইয়! অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন | অশ্ব 
তীববেগে “বায়ড়া? অভিমুখে ছুটিল। তখনও মায়াবতী আত- 
ভায়ীকে নিদাকুণ ভৎ্পনা করিতেছিলেন ৷ রণজিৎ নির্ববাকৃ- 
তাবে তিন চার ক্রোশ অতিক্রম করিলেন। তদনস্তর তিনি 
অতি ধীর ও কোমলম্বরে মায়াবতীকে আত্মপরিচয় দান 
করিলেন । | 

মায়াবতী আততায়ীর পরিচয় পাইয়া লজ্জায়, ছুঃখে ও অভিমানে 
অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনস্তর তিনি কথঞ্চিৎ আত্মদ্মন কবিযা 
রুক্মন্বরে বলিতে লাগিলেন, “আমি ক্রোধে এতক্ষণ এতই অন্ধ 
হইয়াছিলাম যে আপনাকে চিনিতে পারি নাই । বদ্ধিও এক্ষণে 
অন্ধকার, তথাপি আপনার কস্বর শুনিয়া আপনাকে চিনিতে 
পাবিয়াছি। মহাব্টার বলিয়া আপনার উপর আমার প্রগাঁ 
তক্তি ছিন। যে দিন আপনি আমাকে জল হইতে উদ্ধার 
করেন, সেই দ্রিন'হইতেই আমি আপনার চরণে বিক্রীত হই-' 
যাছি। সেইদিন হইতেই মনোমন্দিরে আপনার দিব্যমু্তি স্থাপন 
করিয়। দিবাদিশি প্রজা! করিতেছি । , আশা ছিল, একদিন ন! 
একদিন আপনাকে লাভ করিয়া সুধী হইব * কিন্তু আপনি 
আদ্ভ যে কাপুরুযোছিত কার্য করিলেল--তহণতে আমার জীবনে 
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এতই ঘ্বণার উদয় হইতেছে যে আমার আর জীবনধারণ করিবার 
ইচ্ছা নাই। হদ্দিই আমার পিতা! আমাকে আপনার হস্তে অর্পণ 
কবিতে অসন্মত হইয়াছিলেনঃ আপনি নীচ তন্বরের কার্য না 
করিয়া প্রকাশ্টতভাবে তাহার সহিত বুদ্ধ করিলেন না কেন? 
তাহা হইলে স্পর্থধায় আমার বক্ষঃ স্ফীত হইত--আমি মহানন্দে 
আপনার গলদেশে বরমাল্য দ্রান করিয়া ধন্য হইতায। হায়। 
আপনি মোহে মুগ্ধ হইয়া আন্ব কি করিলেন! আমার জীবনের 
আশালতা সমূলে উচ্ছিন্্ হইল! আপনি এই স্থানে আমাকে 
পরিত্যাগ করুন ! হৃতভাগিনী আমি ! স্বহৃস্তে স্বীয় ঘৃণিতজীবন্ 
নষ্ট করিয়া শাস্তিলাত করি।” 

বাজকন্তার তিরস্কারে রণজিৎ অতিযাত্র লঙ্জিত হইয়! 
কাতবভাবে বলিতে লাগিলেন, পপ্রয়তমে ! তুমি আমাব 
জীবনের আরাধ্য দ্রেবতা। যে দিন হইতে তোমার মোহিনীমৃত্ডি 
অরলোকন করিয়াছি সেই দিন হইতেই তোমাকে লাত করিবাব 
জন্য নানা চেষ্টা ফরিতেছি। বিবাহপ্রস্তাব করিয়া আমার 
পুরেহিতকে তোমার পিতার নিকট পাঠাইলাম, তিনি ঘৃণা 
সহিত তাহ] অগ্রানহ্হ করিলেন। কিন্ত তুমি আমার প্রাণের 
প্রাণ স্বরূপ হৃদযেব অত্তঃস্ছলে সর্ধবদ! বিরাজ করিতেছ। তোমাব 
অতাবে বাচিতে পাবির না দেখিয়া তোমার পিতার সহিত 
প্রকাশ্ততাবে, যুদ্ধ করিতেই ষনস্থ করিয়াছিলাম। অনস্তব 
তাবিয়া দেখিলাম তোমাকে লঙকভ করিতে যাইয়া অনেক নির- 
পরাধ ব্যক্তিব, এমধি কি তোমার পিতারও প্রাণনাশ হইতে 
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পারে। সেইজন্য প্রকাশ্যুদ্ধের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৌশলে 
তোমায় লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম ! প্র/ণেশ্বরি । মদ 
কোন কুকার্য্য করিয়া থাকি? আমায় ক্ষমা কর। তুমি খন আমাৰ 
প্রাথ অতি সঙ্গোপনে চুরি করিভে পাবিয়াছ তখন আমি যদি 
তোমায় চুরি করিয়া! লইয়া যাই তাহাতে কি দোষ হইতে পাবে? 
আমিত কাহারও উপর কোন অত্যাচার কারি নাই ! এই বঙ্গদেশে 
আমার বীরত্বগৌরব এত সুপ্রতিষ্ঠিত যে অগ্কার এই কার্ধ্যে 
জন্য আমাকে কেহই কাপুরুষ বলিতে সাহসী হইবে না। 
জীবনসর্ধস্ব তুমি আমার--তোমার নিকট আমার আবার দোষ 
গুণ কি! তুমি ঘ্বণা ও অভিমান তাগ করিয়া আমার জীবন 
ধন্য কর।” 

রণজিতের বাক্যে মায়াবতী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। অশ্ব 
ক্রতপদে বাঁয়ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিল। রণজিৎ মায়াবতীকে 
লইয়া প্রাসাদমধ্যে গমন করিলেন। এদিকে রণজিভেব সৈগ্ভগণ 
রাজা মহেন্রলালের পুরীর সমর্থ ব্যক্তিবর্গকে বন্দীঅবস্থায় 
পরিত্যাগ করিয়া শ্ব শব অশ্খে আরোহণ পূর্বক দ্রুতগতিতে নায়ড়া 
অতিমুখে প্রস্থান করিল। 


লিপ পপ পপ সপ? ১০ পি পপ আপ পপ ক পালা শিপ 





খ্যরাএররযারারা৮ ধু ওযায 


চর কর্তৃক রণজিতের পিতামাতার 
অনুসন্ধান । 

নদীতটে নিক্ষিপ্ত শিশু কোন জলচর কিন্বা স্থলচর হিংত্র 
গন্ত দ্বারা ভক্ষিত হইয়াছে বিবেন5া করিয়া শ্রীমান্‌ ও সুরূপা 
নৌকাযোগে পাটনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন? তদনত্তর গৃষ্ে 
গমন করিয়। সমস্ত ঘটন! বৃদ্ধ রাজা নৈখতকে জানাইলেন। 
নৈখত বন্ছকাল পরে পুত্রকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন এবং পুত্রে ও পুত্রবধূর শেক দুর করিবার দম্ভ তাহা" 
দগকে অনেক প্রবোর্ধাবাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । পিতাব 
শ্নেহে শ্রীমানের মানসিক কষ্ট অনেকটা নিরারিত হইল বটে 
কিন্তু স্থরূপা কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না| শিশুপুত্রের জন্য 
হুরূপা দিবানিশি অশ্রুবিসর্জন করিতেন। প্রদুল্পতা! চিরকালের 
জন্য তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল। বিষধমনে 
ধণ্তর, স্বামী ও দেবু দ্বিজের সেবা করিয়া ব্রক্মচারিণীর ন্যায় 
দ্নাতিপাত করিতে লাগিলেন । কঠোর ব্রক্ষচর্ধ্য প্রতিপালন 
করায় তাহার আর সন্তান জন্মিল না! 

কালক্রমে বৃদ্ধ রাজ! নৈষ্ত লোকাস্তরিত হইলেন। পিতার 
নত্যুতে শ্তরীমান্‌ পুনরায় রিষপ্নতাব ধাব্রণ করিলেন । বাজকাধ্য, 
শধ্যালোচনা করা তাহার পক্ষে অতি কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। 
তএব রাজ্যতার এক দুরসম্পকাঁয় জ্ঞাতি-ভ্রাতার হতে অর্পণ 
করিয়া তিনি মন্ত্রীক কাশীধান করিলেন । কাশীধামে তাহারা 


১১৮ বজবীর রণজিৎ বায়। 


শী শা শশী কীট 
বিশ্বেশববের পুজা ও ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া দিনাতিপাত কবিভে 
লাগিলেন । 

একদিন স্ুরূপ। গঙ্গীক্ষান করিযার জন্ঠ প্রাতঃকালে ত্রিপুবা- 
তৈরকীর থাটে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাভীরে গমন করিয়া দেখি” 
লেন এক ঈবাগত সন্গ্যাসীকে ঝেষ্টন ক্ষয়িয়া বছ নরনায়ী দণ্ডায়মান 
বহিয়াছে। কৌতৃহলাবিষ্ট হইয়া সুরূপাও সেই স্থানে দণডাযমান 
হইলেন এবং পাস্থীস্থিতা রমনীকে জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিতে 
পাবিলেন যে সন্ন্যাসী নষ্টবন্তর সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন। 

ইহা অবগত হইয়া নুক্সপা সেই স্থানৈ অপেক্ষা করিতে লাগি" 
লেন। বেলা! প্রায় দ্বিতীয়গ্রহর হইল। ক্রমে ক্রমে সকলেই স্নান 
করিয়া স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান কষিল। নুরূগা তখনও একা" 
কিনী গ্াড়াইয়া আছেন। তাহার বিষাদমেঘাচ্ছন্নবদনমওলছ 
অশ্রভারাক্রান্তনয়নদঘয় হষ্টুতে ছই 'এক বিদ্দু জল ঝরিয়। 
পড়িতেছে। লুন্নপা নির্বাক ও নিশ্চলগাবে সন্ল্যাসীর দিকে 
চাহিয়া! রহিয়াছেন, নন্ন্যাসীকে কি যেন ছিজ্ঞা্সী করিবেন মনে 
কূবিতেছেন কিন্তু মুখ হইতে বাকা্ছু্তি হইতেছে না। সন্ন্যাসী 
বর্ষায়সী রমধীর এতাদুশ ভাষ নিরীক্ষণ করিত্বা অতি বিনীততাৰে 
ভিজ্ঞাসা করিলেন, “মা! আপনি বছক্ষণ বিষধভাবে এইস্থানে 
ঈাড়াইয়। আছেন। "আপনার “ আর্কতি দেখিয়া আপনাকে 
সপ্ভান্তবংদীয়া বলিরা অগ্নুমান হয়ঃ আপনার যাহা জিজ্ঞাস্থ 
আছে অকুষ্টিতভাবে আমাকে বলুন--আরম্মি যথাসাধ্য আপনার 
প্রশ্নেধ উত্তব দান করিব ।” 


বঙ্গবীর রণদ্ধিৎ ঝায়। ১১৯ 





পাপ শা 





সপীষ্পিপপী পর 


সুরূপা সন্যাসীর মিষ্টবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া ধীর কোমলকণ্ঠে 
বলিতে লাগিলেন; “বাবা! প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বেব আমি 
আমার স্বামীর সহিত মঙ্জলকোট হইতে পাটনা অতিযুখে 
অ।সিতেছিলাম। তৎকালে আমি পুর্ণগর্ভা ছিলাম। পথিমধ্যে 
একদিন আমার প্রসববেদনা উপশ্থিত হইল। আমরা আব 
অগ্রসর না হুইয়া গঙ্গাতটে বিশ্রামার্থ উপধেশন করিলাম । 
কিছুক্ষণ পবেই সর্বস্থলক্ষণাক্রান্ত একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।” 

এই কথা বলিয়াই স্থুরপাব কণরুদ্ধ হইল। অক্রবাবি 
গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল। তাহার ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল । 
মুখ হইতে আর বাক্যম্কুরণ হইল না। 

সন্্যাসী রমণীর এতাদৃশ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে 
লাগিলেন--“ম| ! ছুঃখ করিবেন না, বসিয়া যান । আপনার 
পুঞ্তঃ বোধ হয়ঃ জীবিত আছেন। 

“আপনার পুত্র বোধ হয় জীবিত আছেন” এই কথ] সন্্যাসীব 
মুখ হইতে উচ্চারিত হুইবামাত্র স্ুরূপ৷ ছিয়মূল কদলীব ন্যাষ 
ভূনুষ্টিত হইলেন । সন্াসী অতি সন্তর্পণে তাহাকে ধবিম| 
বসাইলেন এবং নানা প্রবোধবাক্যে আশ্বস্ত করিয়া তীহাকে 
বলিলেন, “যা ! অত কাতর হইবেন নাঁ। রোধ হয়ঃ আপনাৰ 
দুঃখের অবসান হইয়াছে। আপনি স্পষ্ট করিয়া সমস্ত ঘটনা 
বলিলেই আমি সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারি এবং আপনার 
প্রশ্নের যথার্থ উত্তরদানে” সমর্থ হইব 1” 
রমণী ন্যাসীরু এবন্িধ বাক্যশ্রবণে আস্মলিংধম রুবিষা 


১২৬ বঙ্গবীর ধগজিৎ রায়। 





ধীবে ধীবে বলিতে লাগিলেন, “সেই নির্জন স্থানে সম্ভান 
ভূমিষ্ঠ হইলে আমার স্বামী স্বীয় হস্তে তাহার নাড়ীচ্ছেদন কবিয়া 
অগ্নি প্রজ্ৰলিত করিলেন। অগ্নির উত্তাপে আমি একটু 
প্রকুতিস্থ হইলে, গঙ্জাজলে আমার দেহ ধৌত কবিয়া আমাকে 
নববস্ত্র পরিধান করাইলেম। তৎপরে শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া 
মামি উপবিষ্ট রহিলাম । আমার স্বামী শিশুর আহারার্থ দুগ্ধ 
সংগ্রহ করিবার জগ্ত, আমাদিগকে অলহায় অবস্থায় বাখিয়া, 
নিকটবর্তী গ্রামের উদ্দেশে গমন কবিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই 
গঙ্গাব উপর একটী নৌকা দৃষ্ট হইল। নৌকাখানি তীবসংলগ্ন 
হইলে কয়েকজন বলবান্‌ 'লোক তবী হইতে মুমিয়া আসিয়। 
আমাকে ধরিল। আমি প্রাণভয়ে সংজ্ঞাশুন্য হইয়া পড়িলাম। 
কতক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় ছিলাম জানি না। 

যখন জ্ঞান হইল তখন দ্বেখিলাম আমি নৌকার উপর শায়িত 
বহিয়াছি। আমার শিশু পুভ্রটী আমার কাছে নাই। শিগুব 
ত্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া পাছে ক্ষেহ তাহাদেত্র এই কর্মের বিষয় 
অবগত হয়, বোধ হয় এই ভয়ে পাপিষ্ঠগণ শিশুকে সামার ক্রোড় 
হইতে বলপুর্ধবক গ্রহণ করিয়া গঙ্গাক্ধুলে তীম্ষণ জঙ্গলমধো 
নিক্ষেপ কবিযা! থাকিবে । আমি পুন্দরাদ্ম সংজ্ঞাশুন্য হইলাম ; 
[কম্বৎক্ষণ পবে চৈতন্যোদয় ইইলে আমি কীদিতে লাগিলাম । 

তদনস্তর আমার স্বামীর কস্বর গুনিতে পাইলাম। ভিনি 
নৌকা অবিলম্ষে তীরসংলগ্ন করিতে বলিহেন। নাধিকগপ তাহার 
কথা অগ্রান্থ করিলে তিনি কর্ণধারকে লক্ষ্য করিস তীর নিক্ষেপ 


বঙ্গবীর বণজিৎ বায় । ১২১ 


সত সী স্পা আত | পিপি শি ভালীপিশটীসি সস 











শো ও পাপ | কক | আপা 


কবিলেন। কর্ণধার আহত হইয়৷ জলে পতিত হইল। অবশিষ্ট 
শাবিকগণ প্রাণভয়ে গঙ্গায় লাফাইয়! পড়িল | 

অনস্তব নৌকাম্বামী ধনুক হস্তে তরণীকক্ষ হইতে বহির্দেশে 
গমন করিবামাত্র তীরদেশ হইতে এক তীর আসিয়া তাহাকে 
আহত করিল । 

তখন আমার স্বামী সন্তরণ দ্ধাবা নৌকায় আসিয়া উঠিলেন 
এবং নাবিকগণকে আহ্বান করিয়া নৌকা পাটনা অভিমুখে 
চালাইতে বলিলেন। 

যে স্থানে দুষ্টগণ শিশুকে নিক্ষেপ কবিয়াছিল সেই স্থানে 
অনেক অন্ুসন্ধান,করা হইল, কিন্তু কিছুতেই আর শিশুকে পাওয়া 
গেল না । তখন আমর! মনে কবিপাম--কোন হিংস্র জন্তু শিশুকে 
ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে। এইন্প স্থির করিয়া কাতর প্রাণে 
বদেশাতিমুখে চলিলাম । , যখাসময়ে নৌকা পাটনায় পৌছিল। 
পাট না হইতে গৃহে গমন করিলাম ।* আমার শ্বস্তর আমার্দিগকে 
পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি ইহলোক ত্যাগ করিবার 
পব আমবা.কা শীবাসী হইয়াছি। বাবা! তুমি ত নষ্ট্রবস্তর সন্ধান 
বলিয়া দিতে পার গুনিবাম ! এখন এ পুজ্জ জীবিত আছে কিনা, 
যদি জীবিত থাকে তবে কোথায় কি অবস্থায় আছে যদি 
দয়া করিয়া বলিয়া দিতে পার তাহা! হইলে ক্সামি যে কত 
উপকৃত হই তাহ! বাক্য দ্বার! প্রকাশ করিতে পারি না।” 

বমণীর বাক্য শুঁবণ করিনা সন্মাসী সানন্দে উত্তর করিলেন, 
“মাগো ! আপনার পুন্ত জীবিত আছেন। তিনি এখন বঙ্গদেশের 


৯১১২ বঙ্গবীর রণজিৎ রায় । 


সপে এ শপিপকিপি এড আপিসপি পি শি পপ পিপা পিপল পেশী শিপন * পেপসি পাপা সপ পপ পাস শি সি 
প্প 


অন্তর্গত “বায়ড়া নামক জনপদের রাজা” । আসুন! আপনার 
স্বামীব নিকট গমন কবি । যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আগ 
আপনাদিগকে আপনার পুত্রের নিকট লইয়া যাইতে পারি ।” 

তদনভ্তর স্থুর্ূপ! সন্ন্যাসীকে লইয়া মহানন্দে স্বামীর নিকট 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীবণিত সমস্ত কথা 
তাহাকে বলিলেন। প্রীমান্‌ অতিশয় আনন্দিত হইয়া সন্য।সীকে 
দ্বীয় আলয়ে স্থান দিলেন এবং ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন 
যে সন্ন্যাসী “বায়ড়া'রাজ রণজিৎনিযুক্ত চর, প্রত সন্ন্যাসী নভে । 

চরঃ রণজিতের পিতামাতার সংবাদ লইয়া বায়ডা গমন 
করিতে উদ্যত হইলে, শ্রীমান্‌ ও নুর্ধপাও তাহার সহিষ্ভ গমন 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন। চর শ্রীমান ও হ্ষুরূপাকে লইয়া 
ত্রিষেণীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তথা হইতে উপযুক্ত 
যানবাহনসাহায্যে রণজিতের পিতামাতাকে লইয়া মহো- 
ল্লাসে বার়ড়ারাক্যে প্রবেশ কাঁরল। শ্রীমান ও নুরূপা বহুকাল 
পরে হারানিধি প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা! হইয়! পড়িলেন। 
রণজিৎ স্বীয় পিতামাতাকে দেখিয়া এবং তিনি যে উন্নত ক্ষত্রিয় 
বাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ইহা অবগত হইয়া অতিশয় 
আহ্নাদিত হইলেন। রাজ্যমধ্যে আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। 
জন্মসন্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ধারণাবশতঃ রণজিতের যে মস্তক লজ্জা ও 
ঘ্বণায় অবনত থাকিত সেই মস্তক এক্ষণে স্পর্ধায় ও গৌরবে 
উন্নত হইয়া উঠিল। 





ভাল কীরাজকন্য। মায়াবতীর সহিত 
রণজিতের বিবাহ। 


তল্কীগডাধিপতি বাজ মহেন্দ্রলাল বণজিতেব এই অতাচাব 
ও বাপুকষোচিত্ত হুব্ব্যবহাবে অতিমান্ত্র কষ্ট ও প্রাতিহিংসাপলাযণ 
হইঘ। বঙ্গদেশে তাহাব আধিপত্যলোপেব বাসনা নিকটক্তুঁ 
শপতিগণেব সহিত্ত সম্মিলিত হইতে চেষ্টা কবিতেছিলেন। 
বীববৰ বণজিতেক সহিত একাকী যুদ্ধ কবিষা জযলাত কব। 
একপ্রকাব অসম্ভব বিবেচনা কবিষা তিনি ভূবৃসুটেব মহাপবাক্রান্ত 
্রাহ্মণবাজ! সত্যনাবাযণেব নিকট বণজিতেব অত্যাচাব ও ছুধিনী 
ব্বহাবে বিষয বর্ণনা কবিষা ভাহাব আশ্রযপ্রার্থী হইয়াছিলেন। 

তৎকালে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে ভূব্স্টবাজ অন্ান্স নবপছি 
বর্গেব শীর্ষস্থানীয ছিলেন। তিনি ক্ষুদ্রবাজ্যাধিপি জমীদাৰ 
শ্রেণীভুক্ত বণজিতেব এবন্বিধ আচবণে অতিশয ক্রোধান্িত হইযা 
তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে মনস্থ কবিলেন। বাষডা আক্রমণ্বে 
সমস্ত আযোজন হইতে লাগিল। 

বাজনীতিকুশল মহাবীব বণজিৎ এই ব্যাপাৰ অবগত হন! 
ভীত হইদেন। যাহ]ুতে ভূব্স্থটবাজের ক্রোধাপনোদ্ন কবিতে 
পাবেন তথিঘযে তিনি বিশেষ মনোযোগ্বী হইলেন। তদছুদ্েশ্য- 
স'ধনার্থ বঙ্গদেশীধঃ বিশেষতঃ ভূবিশ্রেষ্ঠ বাজ্যেব প্রধান প্রপান 


১২৪ বঙ্গবীর কুণজিৎ বায়। 


স্পা 


সর্ববশাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপক ব্রাহ্গণপ্ডিতগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া 
একটী মহতী সভার অধিবেশন করিলেন । 

রণজিৎ সভাস্থ পগ্ডিতগণের সম্মুখে নতজান্গু হইয়। কৃতাঞ্জলি- 
পুটে অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন, “হে ভূস্থুরগণ ! 
দাস, সদৃগোপবংশীয় রাজা মহেন্দ্রলালের কন্ঠার পাণিগ্রহনার্থী 
হইয়া বিবাহপ্রস্তাব করিয়া তাহার নিকট স্বীয় কুলপুরোহিতকে 
প্রেরণ করে। ভাল্কীরাজ মহেন্দ্রলাল আমার বংশপরিচয় 
প্ঙ্ঞাত থাকায় বিবাহপ্রস্তাবে অসন্মতি প্রকাশ কবেন । আমিও 
বাজকন্যার রূপমোহে এতদুর বিষুগ্ধ হইয়া' পড়িয়াছিলাম যে 
একদা নিশাযোগে তাল্কীগড় আক্রমণ করিয়া কন্যাকে বলপুণ্ব্বক 
হরণ করি । বহু প্রাচীনকাল হইতে এ প্রথা আমাদের দেশে রাজা- 
দের মধ্যে প্রচলিত আছে । এমন কি ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ এবং বীর- 
কেশরী নরনারায়ণ অর্জুন পর্যান্ত বলপুর্ববক কন্তা হরণ করিয়া 
বিবাহ করিয়াছিলেন। আরও ক্ষত্রিয়রাজগণ ব্রাহ্মণেতর ত্রিঘর্ণে 
বিবাহ করিতে সমর্থ। আমি ক্ষত্রিয়বংশোদ্তব রাজা শ্রীমানের 
পুজ। সম্প্রতি আমার পিতা উত্তরবিহারান্তর্গত স্বীয় রাজা 
হইতে বায়ড়ারাজ্যে আগমন করিয়াছেন । দ্রাসের বিনীত 
প্রার্থনা এক্ষণে আপনারা ভাল্কীরাজতনয়াকে ধন্ধপত্বীর 
গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করুন । 

্রাহ্মণগণ রণদ্দিতের বাক্য শ্রবণান্তর বিবাহে সম্মতি প্রদান 
করিলে, বিবাহের দিন স্থিরীকুত হইল। পরিণয়োৎকবে নিকট- 
বস্তাীনরপতিবর্গ নিমন্ত্রিত হইলেন। রণজিৎ স্বয়ং সব্ধ প্রধান 


পি পানপিন ত 








বঙগনীব বণজিৎ বাঁয়। ১৯৫ 


দুইজন পর্ডিত সমভিব্য।হ|বে ভূবিশ্রেষ্ঠবাজেব নিকট উপস্থি ও 
হইলেন এবং তাহাব ক্রোধ প্রশমিত কবিয়া বিবাহকাঁধো তাহার 
অন্রমতি গ্রহণ কবিলেন। তদনস্তর বাঁজা রণজিৎ ভাল্কীব।জো 
আগমন কবতঃ বাজ] মনেন্্রলালেব নিকট স্বীয বংশপবিচষ প্রদ।ন 
কবিষা পর্বত ঢুবিনীত আচবণেব জন্য ক্ষম| প্রাথনা কবিলেন। 
ভাল্কীবাজ মহেন্দ্রলাল বজদেশীয পপ্ডিতগণেব মত অবগত হইয়া 
এবং বণজিতেব বংশপবিচয শ্রবণ কবিষা কথঞ্িৎ শান্ত হইলেন 
বটে কিন্তু কন্যা ও জামাতাব সহিত কোন সংশ্রব বাখিতে সম্মান 
হইলেন না।” 

বাজা ম্মতেন্ত্রলাল বলিলেন, “ক্ষত্রিযের সহিত সদৃগোপেন 
কোন সংশ্রনদ বাখা আমাব কুচিবহিভূতত। আমি জীবন খাকিচ্ছে 
বলিতে পাবিব ন| যে আমাব জামাত] ক্ষত্রিষ। তুমি যদি সদৃগে'প 
বলিযা নিজেব ও পুত্র পৌত্রাদিব পবিচয় দ্রিতে পাব, সংক্ষেপতঃ 
তুমি যদি সদৃগোপজা'ত্তিভুক্ত হও তাহা হইলেই আমি এই বিলা 
সানন্দে অনুমোদন কবিব, নচেৎ তোমাদেব সহিত কোন সম্পক 
বাখিতে আমি ইচ্ছুক নহি।” 

বণজিৎ প্রিষতম। মাধাবতীব সন্তোষবিধানার্থ বাজা মহেন্দ্র 
লালেব প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। অনস্তব শুতদিনে সুভক্ষণে 
তিনি ভাল্কীরাজকুমাবী নিরুপমসৌন্দ্য্যবতী মায়াবতীব 
পাণিগ্রহণ কবিলেন। সপ্তাহকাল বাঁয়ড়ারাজ্যে ও ভাল্কীবাঙ্গে 
আনন্দোৎসব' চলিতে 'লাগিল। 


বাজার নীর্চি থাাপগাাগাার 


রাজ! রণজিতের দীধিকাখননের 
পরামর্শ । 


বাজ। বণজিৎ সাধ্বী সতী মায়াবতীর সহবাসে পবমস্থুখে 
রাজত্ব কবিতে লাগিলেন। বায়ড়ারাজ্য সুখশাস্তিপূর্ণ হইল। 
বকন্ত বাজ্যমধ্যে স্বুগভীর সরোবর না থাকায গ্রীষ্মকালে কখনও 
কখনও প্রজাগণের জলকণ্ট হইতে লাগিল। এই জলকষ্টত্ববী- 
কবণমানসে রাঞ্জা রণজিৎ একটী সুপ্রশস্ত ও সুগভীর জলাশয় খনন 
কবাইতে কুতসন্বপ্প হইলেন। তদনুসারে তিনি বায়ড়ার দক্ষিণ 
পৃবব ংশে এক সরোবর খনন করাইতে আরম্ত করেন। কথিত 
আছে পুক্করিণী বিশ হস্ত গভীর খনিত হইলে একটী দেউল বহিষ্কত 
হয় । বাজা রণজিৎ দেউলমধ্যে কোন দেবতার আবির্ভাব আছে 
অনুমান করিরা মৃত্তিকা দ্বার! এ পুক্করিণী পুর্ণ করিয়া দেন! 
অন্তাবধি সেই স্থানে পুক্ষবিণীর চিহু আছে এবং এখনও উহা 
দেউলপুক্করিণী নামে অভিহিত হইয়া! থাকে । 

অনন্তর রণজিৎ গড়ের দক্ষিণ এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে এক 
প্রকাগু সরোবর খননের মানস করিলেন । পুষ্করিণী খননের 
সমস্ত আয়োজন হইতেছে এমন সময় ন্বাবের 'নিকট হইতে 
এক দূত আসিধা সংবাদ দিল যে--“ঢেকুর নামক গ্রামে ইছাইঘোষ 


বঙ্গবীব বণজিৎ বাষ। ১২৭ 


শপািসপাপাীশি 





পে পাশ পিপাসা পপ পসপস পাশপাশি শপ পপ পপ শপ 





সাশী 


অত্যন্ত প্রবল হইযা উঠিষাছে। সে গ্রামস্থ ও নিকটস্থ জনগণকে, 
বাধা কবি! বাজকব বন্ধ কবিয়া দিয়াছে । তুমি কালবিলম্ব 
না কবিযা সসৈম্ঠে এই বিদ্রোহী গোপনন্দনেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা 
কব এবং তাহাকে বন্দী কবিয়া আমাব নিকট প্রেবণ কব।” 

দুতেব মুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সমরপ্রিষ বণজিৎ যুদ্ধসঙ্জা 
কবিতে লাগিলেন । দেওয়ান ও পারিষদ্ৃবর্গেব উপব বাজারক্ষা 
ও সঙ্ল্পিত সবোববখননেব ভাব অর্পণ কবিয়া অনতিবিলম্বে 
সদলবলে ঢেকুব অভিমুখে প্রস্থান কবিলেন। 


শি (*) 2 পপ 


ইহাইঘে।যের সহিত যুদ্ধ । 
ইছ|ইঘোষ পরাজিত ও নিহত । 


বায়ড়ারাজ বীবপুঙ্গব রণপ্িৎ সপৈন্টে ঢেকুর অভিমুখে 
অগ্রসব হইতেছেন অবগত হইয়া! মহাতৈজন্বী ইছাইঘোষ ত।/হ।কে 
বাধ! দিবাব জন্ঠ ঘ্থাসাধ্য আয়োজন করিতে লাগিলেন । তিনি 
প্রায় পঞ্চশত লাঠিয়াল, তিরন্দাজ ও অসিচর্ধ্ধধারী বীর লইয়া 
টেকুর হইতে ছুই তিন ক্রোশ দ্বরে এক উন্মুক্ত সুবিস্তীর্ণ প্রান্তবে 
উপস্থিত হইয়! রণজিতের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

বণজিতের গুপ্তচর সন্ধ্যার প্রারস্তে এই সংবাদ প্রদান কাঁবলে' 
তিনি বাত্রিতে আর অগ্রসর হইলেন না। ঢেকুব হইতে প্রা 
পাঁচ ছয় ক্রোশ দুরে সসৈম্ধে অবস্থান করিতে লাগিলেন। 

রণজিৎ কিছুদুরে সদ্লবলে বিশ্রাম করিতেছেন অবগত 
হইয়া মহাসাহসী ইছাইঘোষ রজনীযোগেই ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হইয়া ভীমপরা ক্রমে রণজিতের সৈন্তদলেব উপর পতিত হইলেন । 

তখন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহব অতীত হইয়াছে । রণজিতেব 
সৈঙ্টগণ আহারান্তে বিশ্রীম করিতেছে । অনেকে নিদ্রাঘে!বে 
অচৈতন্ত হইয়া! পড়িয়াছে | কয়েকজন প্রহরী তরবারিহস্তে 
অদ্ীনাদ্রতাবস্থায় স্থানে স্থানে দণ্ডায়মান আছে। 

উছাইঘোষের সৈম্ভগণ এই অসতর্ক, নিহগেলস প্রহবিগণেব 
মস্তক ছেদন করিয়া রণজিতের নিদ্রিত ট্রপন্চগণকে বধ কবিতে 


বঙ্গবীর বণজিৎ রায় । ১১৯ 


১১১ 


লাগিল। এই আকম্মিক বিপৎপ।তে রণজিতের সৈন্তগণ 
নিদ্রোথিত হইয়! অস্ত্র গ্রহণ করিল। রজনীর অন্ধকারে শক্র 
মিত্র ভেদ করিতে না পারায় মহ]! বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হইল | 

বণাজৎ তৎক্ষণাৎ চতুদ্দিকে বহুসংখ্যক মশাল জালিয়া দিতে 
অনুমতি করিলেন। মশালের আলোকে রণস্থল আলোকিত 
হইল। তখন রণকুশল রণজিৎ স্বীয় সৈম্তগণকে সঙ্জীভূত কবিয়া 
লইলেন এবং ছুর্দম্তেজে শক্রসৈন্ আক্রমণ করিলেন । তুমুল- 
যুদ্ধ বাধিয়! উঠিল। রণজিতের অশ্বারোহী সৈম্ভগণ নিমেষমধ্যে 
অবাতিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। 

উছ।ইঘোষ *অসিচশ্ব লইয়া! ভীমবিক্রমে শক্রনাশ কবিতে 
লাগিলেন। মত্তকরিবর যেমন নলবন পদদলিত কবে, তঙ্জপ 
বীলেন্্র ইছাই রণজিতের টৈম্ভদলন কবিতে করিতে অগ্রসব হইতে 
পাগিলেন। প্রায় অর্দীঘপ্টাকাল সমরানল ভীষণভাবে প্রজ্্বলিত 
গাকিয়া উভয়পক্ষীয় বনু সৈন্য ভন্মীভূত করিল। ইছাহঘোষেব 
অধিকাংশ সৈন্যই নিহত হইল। অবশিষ্ট যুদ্ধস্থল পবিত্যাগ 
করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। কিন্তু তখনও সিংহবিক্রম ইচ্ছাই 
অলৌকিক রণকৌশলে অরাতিনিধনে নিযুক্ত । তাহার সৈন্ঠগণ 
কোখায়--তাহারা নিহত কি পলায়িত, সে বিষয়ে তাভাব ভ্রাক্ষেপ 
নাই। ইছাই বাহাজ্ঞানশৃন্ হইয়া শক্রনাশেচ্ছায় অতি ভয়ঙ্কব- 
ভাবে অসিচালনায় রত।'। 

ইছাইকে বক্গী কবিবার জন্য রণজিৎ সৈন্ভগণকে আদেশ 
করিলেন । কয়েকজন বীর অসিচন্্ম ধারণ করিয়া ইচছাই এর সম্মুখীন 


পপ 


১৩৩ বঙ্গবীব রণজিৎ ব্রায়। 


৮ পক কা স্পি্পি আপ পপ 


হইল । কিন্তু অসিযুদ্ধে ইাইএর হস্তে সকলেই নিহত তইল। 
তখন বীরকুলকেশরী ইছাইকে বন্দী করিবার আশ! পবিত্যাগ 
কলিয়া রণজিৎ তীব ট্ুড়িলেন। তীরের আঘাতে ইছাইএব 
প্র।ণবায়ু বহির্গত হইল । রক্তাক্তদেহ ভূলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। 
'বণজিতের সৈশ্গগণ বিজয়ে।ল্ল।সে উন্মত্ত হইয়। ঘন ঘন সিংহনাদ 
কনিতে লাগিল। রণজিৎ ইছাইঘোষেব মৃতদেহ লইয়। বিজযিনী- 
সেনাসমভিব্যাহাবে নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন । নবাব 
রণজিতের বীরত্বে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে যথোপযুক্ত 
পুথস্কাব দিলেন । 





আপস | পাপা | পাপা পাপ পপি পাপ মণ অক 


রণজিতের দীঘিখনন | 


বণজিৎ নবাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বায়ড়ায় আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিপ্ রাজা স্বীর ভবনে 
প্রত্যাগত হইয়াছেন শুনিয়! প্রজ্জাগণ গৃহে গৃহে আনন্দোৎসব 
করিতে লাগিল । রানী ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, অনাথ, আতুবগণকে 
অন্ন বস্ত্র দ্রান কবিত্ে লাণিলেন। মহাসমারোহে বিশালাক্ষি- 
দেবীর পুজা ক্ৃইল। দেবীর পৃজাসমাপনান্তে রাজ। বণন্জিৎ 
দেওয়ান ও সতাসদগণের সহিত নুতন পুষ্ষরিণী দর্শন কবিতে 
গমন করিলেন। | 

গড় পার হইয়াই, তিনি পুষ্কবিণী দেখিতে না পাউযা 
দেওযানকে জিজ্ঞাসা কবিলেনঃ “কই, দীঘি কোথায় ?” 

দেওয়ান ধলিলেন, “বাজন্! গড় পার হইয়াই আপনি 
দিঘি দেপিতে চাহিতেছেন কেন? আপনার আদেশান্ুসাবে 
গড়েব একফ্রোশ দক্ষিণে দীঘি খনিত হইয়।ছে।” 

রাজ! দেওয়ানের বাক্যশ্রবনে কুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন, 
“আমি কি গড়ের একুক্রাশ অন্তবে দ্রীঘিখনন কবিতে আজ্ঞা 
করিয়াছিলাম? আমার অভিলাষ ছিল-_গড়ের দক্ষিণে একক্রোশ 
পরিমিত ভূখণ্ডে 'সরোবর' খনন কবা হইবে । আমার কথা 
ভুল বুঝিরা একচ্ক্রাশু দুরে দীঘি থনিত হইয়াছে। দীঘির 


১৩২ বঙ্গবীব বণজিৎ রায়। 





পারসবও অল্প হইয়াছে, আমার ইচ্ছামত হয় নাই । যাহা! হউক 
পুনরায় দীঘি খননের আয়োজন করা হউক ।” 

দেওয়ান বাজার কথায় অতিশয় অপ্রতিত হইয়া! এক ক্রোশ 
পাবমিত ভূমির উপর সবোবর খনন করিতে বহুসংখ্যক লোক 
[নযুক্ত করিলেন। দ্ীঘিখনন আরম্ভ হইল । 

গড়ের একক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত সরোবর এখনও “ক্রোশ" 
দ্রীঘ' নামে পরিচিত। 

দ্রীঘি খনন আরম্ভ হইলে কোন বিশেষ বাধাবশতঃ রাজা 
নণজিৎ জেযোতিষিগণের পরামর্শান্ুসারে অর্ধাক্রোশপরিমিত 
স্থনেব উপর মরোবর খনন করিতে বাধ্য হম। খননকার্্য 
পরিসমাপ্ত হইলে দীঘিমধ্যস্থ ভাঙারের চতুদ্দিক ইঞ্টকপ্রা্টীর 

দঘ্বাবা পরিবেষ্টিত করা হয়। এখনও দীঘির মধ্যস্থলে এ প্রাচীর 

ন্তমান রহিয়াছে । 

প্রবাদ আছে, প্রতিষ্ঠাকালে ু্ধরিনীতে “মালজাট? প্রোথিত 
কাববার জন্য রাজা কর্মীকারগণকে জাটকাষ্ঠ নির্মাণ করিতে 
আপ্ধশ করেন। এইরূপ আজ্ঞা করিবার পর রাজা 
একদিন নিদ্রাষোগে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাহার ইষ্টদেবী তাহাকে 
বলিতেছেন “বৎস! মালজাট আর প্রস্তুত করিতে হইবে না । 
দ্বাবকেশ্বব নদে শাখারীর দ্হে “ফতে খা” ও “কালে খাঁ” নামক 
দুই মহাশক্তিমান্‌ জীবন্ত জাট নিমজ্জিত আছে। তুমি নানা 
উপচানে উক্ত ছুই “জাটের' পৃজা করিয়া মহিষ, মেষ, ছাগ বলি 
দিবে। তদনন্তর বলির রক্ত দহে নিক্ষেপণকরিলেই “ফতে খা” 


লি 


বঙ্গবীব বণজিত্*বাঘ । ১৩৩ 


ও “কালে খ।” মহ সন্তুষ্ট হইয। অ।পনাআপনি ভামিযা উঠিবে। 
তাহাব পব তুমি তাহাদিগকে লইয। আমিঘ| নিজ পুর্ষাবণীঠে 
প্রোথিত কবিবে।” 

নিশাবস।নে বাজা লোকজনসমভিব্য।াবে শীখাবীব দর্গে 
দিরে চপিলেন। অনস্তব বাজাব আদেশানুয।খ। প্রুবে॥ভ 5 
ফতেখা ও কালের্খ। পুজা কবিষা মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি 
দিতেন, বছিদত্তপশুগণেন কধিব দ্রহে নিক্ষিপ্ত হইবাম এ দু 
প্রকাণ্ড শক্তিমান জাট গঞ্জন কনিতে কবিতে ভাসঘ। 
উঠিল। বাজ। অনেক স্বতি, নতি কবিঘ| এট দুহটা? 
স্বী পুক্ষবণীন্ন তীবে আনযন কফবিতেন। বাজ উহ|দিণ/(প 
সবোববেব মধ্যস্থনে প্রোথিত কবিবার জন্ত বছ লেবজা* 4 
সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্ট। কবিলেন, কিন্তু কিছাতই তক যয 
হইলেন না। স্থতব।ং তিশি অতিশষ চিন্তিত হহঘা পাঁড়নেন। 

সবোববে 'মালজ।ট? ঞখিত কবিবাব জন্য মহগে।7বে।? 
হইতেছে এবং এই অত্যাশ্চয্য ব্যাপাব দ্রেখিবাব জন্ঠ সহ শ্র 
সহত্র লোক সমুপাস্থত হুইবাঞ্ছে, এমন সময় বিষু$ব অবভক 
ঈ্চৈত্দেবেব পবমবন্ধু অতিবাম গোহ্।মী সেই স্থানে আিং 
উপস্থিত হইলেন। এশ্বী'ক্তিসম্পন্ন মহ পুঞ্ষষ অ ৬নান ছা হু ও 
গোলযেগেব কাবণ অবগত হইযা বনিনেন যে তিনি অবদ1০॥- 
ক্রমে 'মানজাট? পুক্ষবিণীমধ্যে প্রোথিত কবিতে পাবেন । 

এই সংসদ বাজরমীপে নীত হইলে বজ। নে তুহল্-পনবশ 
হইযা অভিবামেধ নিকট অসিষ| উপস্থিত হংতোন এবং 


১৩৪ বক্ষবীর রণজিৎ রায় । 


শিপ শপ শীট পাশা পপ কপি শিপ 


তাহাব প্রতিশ্রুত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাহাকে অন্থবোধ 
কপিলেন। 

দৈববলে বলীয়ান্‌ শ্রীচৈতন্যসখা অভিরাম “ফতে খাঁ” নামক 
কষ্ঠ উত্তোলন করিতে উদ্যত হইলে ফতে খা] তাহাব পাদদেশে 
এরূপ আঘাত কবিল যে তাহ।ব পদতল হইতে রক্তআ্াব হইতে 
লগিল। জীবন্ত জাটকাষ্ঠের এইরূপ ছুর্ব্যবহারে অতিমাত্র 
ক্রুদ্ধ হইয়া অনন্তশক্তিশালী অভিবাম কাষ্ঠের উপর পদাঘাত 
কবিয়া তাহার সমস্ত শাক্ত অপহবণ কবিলেন। 

“ফতে খ1” তখন নিজীঁবেব ন্যায় পড়িয়া বহিল। অভিবাষ 
অনাযাসে “ফতে খণাকে” উত্তোলন কবিয়া পুক্ষবিণীমধ্যে নিক্ষেপ 
কবিলেন। “ফতে খ1” দীঘির মধ্যস্থলে প্রোথিত হইল । 

উপস্থিত জনগণ ধন্য ধন্ঠ কবিতে লাগিল! মহাশক্তির 
বরপুন্র+ নির্ভীক রণজিৎ, গোস্বামীর এই অলৌকিক কার্য দশনে 
অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার পৃষ্ঠে' ধীবে ধীবে চপেটাঘাত কবিতে 
কবিতে বলিতে লাগিলেন, “বেশ, বেশ, তুমি মহাশক্তিম।ন্‌ ! 
এত লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় যাহ! সম্পন্ন হয় নাই একাকী 
তুমি তাহা সম্পন্ন করিলে! তোমাব ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ 
আমি দ্বিতীয় দেখি নাই ।” 


পপি? (*) প্র 





অভিরামের ক্রোধ । 


বণজিতের এইবপ ব্যবহাবে অতিরাম ক্রোধে আত্মহাব! 
হইলেন তাহাব দেহযষ্টি কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি বোষ- 
কষাযি তযোচনে বণজিতেব দিকে চাহিলেন। তীহাব চক্ষুদ্বয 
হহতে অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ বাহিব হইতে লাঁগিল। মনে হইল 
এশীশক্তিসম্পন্ন অভিবামেব কোপানলে বণজিৎ এখনই ভক্মীভৃত 
হইখে। 

অভিবামেব, কষ্টভাব দর্শন করিয।ও বণজিতের প্রাণে 
কিছুমাত্র ভখেব সঞ্চার হইল না। তিনি সহাস্যবদনে অভি- 
বামেব দিকে চাহিযা বহিলেন। উপস্থিতনগণ মহাব্রাসে 
স্ত্স্ত হইযা চিত্রপুত্তলিকাব ন্যাষ অচল-অটলভাবে দণ্ডাযমান 
বহিল। সকলেই মনে কবিতে লাগিল আজ মহাপুকষের 
অভিসম্পাতে বণজিভেব সর্বনাশ হইবৈ। 

অভিবাম যখন দেখিলেন যে তাহার সকোপরৃষ্টিতে 
বণজিতেব কোন অনিষ্ট হইল না, তথন তিনি মনে মনে ভাবিতে 
লাগিলেন, “কি আশ্চর্য । আমাব দৈবশক্তি সামান্য মানবীষ- 
শক্তিব নিকট আজ পবাভূত হইল। কত দেবমৃত্তি আমাব 
দৃষ্টিব তেজ সহা কবিতে না পারিযা বিদীর্ণ ও বিকৃত হইযা 
গিষাছে। আব+ এই সার্ান্ত মনুষ্য সেই তেজ অবলীলাক্রমে 
সহা কবিল। ভগবান্‌,আজ আমাব সমস্ত দর্প চূর্ণ কবিলেন। যাহা! 


১৩৬ প্জবীন রণজিৎ রায়। 


শপ | পপ আপা বন সত 





হউক দেখিতে হইবেঃ কি শক্তিবলে রণজিৎ আমার দিব্যশক্তিকে 
অঞ্/াহ্য কত্িতে সমর্থ হইল । 

এই বলিয়। অভিরাম মহাচিন্তায় নিমপ্ন হইলেন । তাহ।ব 
অওদূ ষ্টি বিকাশপ্রাপ্ত হইনল। তিনি বুঝিতে পারিলেন_-“রণজিৎ 
গমাগ্ধ মানব নহে, মহাশক্তির সাধনায়, সিদ্ধিলাভ কবির। 
িলেক্জয়ী। অভয়ার ভয়হারিণী কৃপাদৃষ্টি রণজিতের উপর 
ঘণুদিন থাকিবে ততদিন তাহার কেশাগ্রস্পর্শ করিতে ত্রিভৃবনে 
কাভারও সামর্থ্য থাকিবে না । এখন বেশ বুঝিতে পারিয়।ছি 
নিস্তরিণীর করুণাবারি আজ গর্ধোন্ত্ত রণজিৎকে আমার 
ক্লোগ।নল হইতে রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু এ গর্ব একদিন 
খবি হইবেই হইবে 1” 

অনন্তর অভির।ম রণজিৎকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন তি 
জগদগার বরপুত্র। তাহারই অনন্তশক্তির, কণামাত্র লাভ করি! 
ভুমি আজ ভ্রিলোকজয়ী। এই দৈববলে বলীয়ান হইয়। তুমি 
আমার কোপকটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইলে। রণজিৎ তুমি 
ভাগ্যব।ন। এক্ষণে পুক্ষবিণী প্রতিষ্ঠ। করিয়া মনোরাগ্থ। পুর্ণ 
কব। কিন্তু সাবধান, তুমি পুনব্বার যেদিন মদ্রগর্বেব গর্বিবত 
হইল কোন মহ্থাত্মার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে, সেই দ্দিনই 
তোমার দৈবশক্তি লুপ্ত হইবে । সেই দিন হইতেই মহামায়া 
ভোম'ব উপর বিরূপ হইবেন ।” 

বণণজৎ সন্ন্যাসীর বাক্যে ক্ষুন্ধ হইয়া বিনীতভাবে বলিতে 
নতিতেল, পমভাআন্! আপমার গাত্রস্পর্শ কবিঘা আমি থে 


সঙ্গবীর বণছিৎ বাধ । ১৩৭ 


পা শশিসপিপিপা সি 


পা পীপপিীিপপিসিলীহি 


ছুব্বিনীত ব্যবহ,র করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষম। করুন। 
আপনার শক্তি যে আমার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী তাহ। 
কিঞ্িৎ পূর্বে আমি স্বচক্ষে দর্শন কবিয়াছি। তবে আমাব* 
ইঈহাই বহুভাগ্য বে অনস্তদ্য়ার উৎসরূপিনী জগজ্জননী সর্ধবমঙ্গলা 
মা আমাব,-আপন্মর ধ্বংসকারী ক্রোধবন্তি হইতে আমাকে 
বক্ষা কবিযাছেন। ভগবন্! এক্ষণে অধমের প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া আতিথ্য গ্রহণ করুন 1” 

অভিবাম কিছুতেই রাজার আতিথা গ্রহণ কবিপেন মা। 
তিনি দ্রতপদে সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । যাইবার 
সমষ সন্ন্যাসী গ্বাজাকে এই উপদেশ দিয়! গেলেন যে ভগব।নেৰ 
রূপা গে মানব বিষ্ঠা, বুদ্ধি, ধনে) মানে এই ধরাধ।মে গ্রেষ্টস্থান 
অধিকার করে সে যদি অতস্কররে উন্মত্ত হইয়া তদপেক্ষ। নিরুষ্ট 
মন্তুয্যকে অগ্রান্থ করে, তবে ভগবান বিরূপ হইয়। তাহ।কে 
শক্তিহীন করিয়া দেন। অতঞ্ব বলিতেছি--অহঙ্কাব ত্যাগ 
কব, সকল মানবকে প্রেমে চক্ষে দেখিতে শিক্ষা কব, 
মালীর মান রক্ষা কর, দরিদ্রের দারিদ্র্য দুর করঃ জগতেব 
সেবায় জীবন উৎসর্গ কর। ভগবান্‌ প্রসন্ন থাকিবেন। মীনব- 
জন্ম সার্থক তইবে। 


রণজিতের ব্রহ্গাশাপ | 


রণজিৎ মহাসমারোহে পুফ্কবিণী প্রতিষ্ঠা কগিলেন। তিন 
চারি দিন ব্রাঙ্গণ+ বৈষ্ণব ও রাজ্যস্থ অল্টান্ত প্রজাগণ পরম 
পরিতোষের সহিত পানভোজনাদি কঞিতে জাগিল। “ভুজ্যতাম্‌ 
দ্রীয়তাম* শব অহোরাত্র শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। নানা 
দিগ্দেশাগত ব্রান্ণ পণ্ডিতগণ যথাযোগ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, শাল, 
বনাত, কাংস্ত, ওপিত্তল পাত্র,.উপহার প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে কয়েক 
দিন বাযড়া রাজ্যে অবস্থান করিতে লাগিতেন । লক্ষ লক্ষ দীন, 
দবিদ্র, অনাথ, আতুব রাজপ্রসাদ্র লাভ করিয়া কৃতার্থ হইল । 
রাজা একদিন সভাসদৃগণপরিবেষ্টিত হইয়। কৃতকন্মের 
বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন। অভ্ভুত বীরত্ব রণদক্ষতা. 
স্বীয়ভুজবলে রাজ্যলাত ও দ্বানাদি কাধ্যের জন্য, তাহার মনে 
গব্বের সঞ্চার হইয়াছিল । তাহার মনে এই অহঙ্কার জন্মিয়া- 
ছিল যে তাহার ন্যায় সর্ধবগুণালঙ্কত থ্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। 
বহছুসাধনার ফলে রণজিৎ যে ভগবৎরুপা লাত' করিয়াছিলেন, 
অহক্কারে আত্মহারা হইয়া সেই কৃপা হইতে ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে 
লাগলেন। যে মহাশক্তি তাহার সাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া সর্ধবদা 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন, আজ তিনি রণজিতের গর্বদশনে 
অসন্তষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়! উঠিলেন । 
ভগবৎরুপা হইতে যতই বঞ্চিত হইতে লাগিলেন, ততইতিনি 
অহঙ্কারাবমূঢ়াত্বা ও উদ্ধতপ্রক্কৃতি হইতে লাগিলেন । তিনি 
বাহুবলে নবাবী সৈন্য পরাস্ত কবিয়াছেন এবং তাহার দৈববলের 


পাপ আজাব পাপ পা শি পাট 


বঙ্গবীর রণজিৎ রাঞ। ১৩৯ 


শে আপা 





সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের পার্খচর মহাবিষ্ণুতক্ত অভিরামের এ্রশী- 
শক্তি পরাভূত হইয়াছে বলিয়! তিনি অত্যন্ত আত্মস্তরী হইয়া 
উঠিলেন, ধরাকে ভূণজ্ঞান করিতে লাগিলেন। তীহার দন্তের 
সীম! বহিল না । 

কিন্তু দর্পভারী কাহারও দর্প অধিকদিন অব্যাহত বাখেন না। 
রণজিতের দর্প চুর্ণ করিবার জন্য ভগবান আজ এক কোৌশল- 
জাল বিস্তাব কবিলেন। মহাশক্তির বরপুত্র রণজিতের উপর 
মভাদেবী আজ বিরূপ হইলেন | 

উৎসব প্রায় শেষ হুয়া আসিয়াছে । অভ্যাগত ও নিমন্তিত 
ব্যক্তিবর্গ বায়ড়া *তাগ কবিয়া স্বত্ব গ্ৃহে প্রস্থান কবিয়াছে । 
কেবল, নিকটসম্পক্কঁয় কতকগুলি আত্মীয় রাজভবনে তখনও 
অবস্থান করিতেছিল। একদিন অপরাহ্রে রাজা রণজিৎ এই 
আত্মীয়গণে পরিবেষ্টিত হুইয়া এক সুন্দরী নর্ভকীর মধুর হাবভাব- 
পুর্ণ বৃতা দর্শন করিতেছিলেন। 

রাজা হরিণনয়না, বিলাসিনী রমণীর লোল কটাক্ষে, মনো" 
মুপ্ধকর অক্ষপ্রতাঙ্জ চালনায় এত বিমুগ্ধ হইয়! পড়িরাছিলেন 
যে- তিনি তন্ময়চিতে ও একৃষ্টে নর্ভকীর দ্রিকে চাহিয়! ছিলেন 
এবং সুন্দরীর অশেষ প্রশংস|! করিতেছিলেন। 

এমন সময় এক জ্বলস্তপাবকতুল্য মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ সভা- 
স্থলে উপস্থিত হইলেন এবং উচ্ৈঃস্বরে “রাজার জয় হউক” 
বলিয়া রণজিতের সীশ্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন । 
কিন্তু রাজা ব্রাহ্মণের দিকে দকৃপাতও করিলেন না। 


১৪০ বঙ্গনীব বণজিৎ বায়। 





সপ পা পপসপি পপ 





পিপিপি 





পপ এস জি পক উপ 


ব্রাহ্মণ পুনরায় চীৎকার করিয়| বপিলেন, “রাজন্‌ ! একজন ব্রক্মণ 
আপনাকে আশীর্বাদ করিবার জন্ত আপনার সন্মুখে উপস্থিত ।” 

এইবাব ব্রাঙ্গণেব দিকে বাজার ও সভাস্থ বহুবাক্তিৰ দৃষ্টি 
পতিত হইল। রাজা অতিশয় বিরক্তির সহিত ব্রাহ্মণের দিকে 
চাহিয়াই চক্ষুঃ ফিবাইয়া লইলেন । 

বাজার এইভাব দেখিয়া! কেহ কেহ ব্রাহ্মণের প্রতি ব্যঙ্গেক্তি 
কেহ ব! তিরস্কাববাকা প্রয়েগ করিতে লাগিল। 

তখন ব্রাহ্মণ তাহাদেব কথায় কর্ণপাত না করিয়। বাজাবে 
সম্বোধন করিয়| বলিতে লাগিলেন, “রাজন! বড়ই দুঃখেব 
বিষয় ঘে আপনি দগুমুণ্ডের কর্ত। হইয়। বেশ্া।র নৃতাদর্শনে এ৩দুব 
তন্মব ভইমাছেন যে একজন ব্রাঙ্গণ আপনার সন্গুখে দণ্ডায়মান, 
অথচ আপাঁন তাহাকে আসন পবিগ্রহ কবিতে পর্যযত্ত বলিলেন পা, 
অধিকন্ত বিবক্তিপূর্ণ দুষ্টিপাত করিলেন যাহা হউক, এখনও 
আপনাকে ক্ষমা করিয়া বলিতেছি রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, হিন্দু 
ধন্ম ও হিন্দু জাতির উন্নতিকামনায় আপনাকে কিছু উপদেশ 
দিবার জন্যই এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। আমি অধিক কুণ 
অপেক্ষা কপিতে পারিব না। এই মুহুর্তেই আপনি সাম।ন7 
২ময়েব জন্য স্থানান্তরে চলুন। আমি আপনাকে গুটিকত 
সত্পরামর্শধান করিয়া এখনই চলিয়া যাইব। তৎ্পরে আপনি 
সথেচ্ছা নৃাগীতাদি দর্শন ও শ্রবন করুন ।” 

রাম্মণেব এই কথায় বাজ অত্যন্ত বিরক্ত ও তুদ্ধ হইঘ। 
ধানখা উঠিলেন, “ব্রান্ষণ! তোম।র এত বড় স্পদ্ধা যে তুমি 


বঙ্গবীব রণজিৎ রাধ। ১৪১ 


সপ? ভি 


আমাকে তিরস্কাব করিতে সাহসী হও | নিবন্ন' ভিক্ষুক ব্রাঙ্গণের 
উপদেশে রাজ্যের আবার কি মঙ্গল হইতে পারে ? যাও। এস্থান 
হইতে শী প্রস্থান কর। 

্রাহ্মণ রাজার কথায় ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন 
“মুড ! তুমি পশুবলে ব্ললীয়ান্‌ হইয়! পৃথিবীকে তৃণজ্ঞান করিয়া; 
তাম কি জান না, যে অতি প্রাচীনকালে যখন ভারত জ্ঞানে, ধন্মে ও 
নলে পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার 'কন্ধিত, যখন ভারতেব 
মহাপরাক্রাস্ত নরপতিগণ বাছবলে সসাগব1ঃ সদ্বীপা মেদ্রিনীকে 
পদ্ানত করিতে সমর্থ হইত, যখন ভারতের গৌরবরশ্মি নিখিল 
জগৎকে উদ্ভাসিত্ত করিত, তখনও ভারতের নর নারী, ভাবতেব 
সমাজঃ ভারতের নরপতিগণ ব্রাহ্মণের তিরক্কার অবনতমস্তকে 
স্বীক'র করিত। আর তুমি অতি সামান্য রাজ্যের অধিপতি 
হইয়া ব্রাহ্মণেব পরামশগ্রহণে পরাজ্মখ ! তোমাদের ন্যায় মুখ 
ও যথেচ্ছাচারী রাজার জন্যই তারত আজ এত হীন হইয়া 
পড়িয়াছে। 

বণজিৎ ব্রা্গণের বাক্যে অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অতি কক্ষস্ববে 
বলিলেন, “ব্রাহ্মণ, এখনই তুমি আমার সন্মুখ হইতে দুব হও । 
নচেৎ তুমি বিশেষ রূপে অপমানিত হইয়া বিতাড়িত হইবে । 

ব্রাহ্মণের ক্রোধাগ্নি এবার ধু ধু করিয| জলিয়া উঠিল। বদন- 
মণ্ডল অরুণবর্ণ ধারণ করিল। চক্ষুদ্ব'র হইতে অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বাহির 
হইতে লাগিল । * ব্রান্মর্ণের ভয়ঙ্করী মুণ্তি দেখিয়া সভাস্থ সকলেই 
প্রমাদ্র গণিল। 


১৪২ বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। 


শপ পাপ সপপীশিশীশিিপপসপীপপাীশশি শস্পিপ্পাশাপাি পিপি শি পশিটি 


বািভো।ঞরূপী ব্রাহ্মণ জা নর্দে।ষে বলিতে লাগলেন “ছৃবৃত্ত! 
যে দ্ৈধলে বলীরান্‌ হইয়া তুই দিদ্ধপুরুষ অভিরাম গোস্বামীর 
ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষ। করিয়াছিস্‌্- যে শক্তির মায়ায় আজ 
তুই অস্কারে দিগ্বিদ্রিকৃজ্ঞানশূন্য হইয়াছিস্-_ মহাশক্তির প্রেরণায় 
আজ তোর সেই শক্তি অপহরণ করিলাম । দেখি--কোন্‌ 
শক্তিবলে তুই মহাশক্তির মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ হ'স্‌।” 

এই অভিশম্পাত প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ দ্রুতপদ্দে রাজসভা 
পরিত্যাগ করিলেন । সকলেই চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে 
উপবিষ্ট রহিল। নির্ভীক রাজার হৃদয় স্ভয়ে ঘন ঘন কম্পিত 
হইতে লাগিল। মুখ পরিশ্ুষ্ক হইল। গাত্রদাহ হইতে লাগিল। 
রাজা তোজোহীন হইয়া জড়ের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তাহার 
কর্ণকুহরে এই বাক্যই প্রতিনিয়ত প্রতিধধনিত হইতে ল/গিল 
“মহাশক্তির প্রেরণায়, আজ তোর সেই শৃক্ত অপহরণ করিল।ম” 
এহ বাক্যই তাহার হৃদয়ে বিষশল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল-_ 
যন্ত্রনার তাহ।র প্র।ণ ছট. ফট. করিতে লাগিল। [তিনি সভাতঙ্ক 
কারয়। অস্ত্ুঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 

রাণী ব্রাহ্মণের অভিশাপের কথা অবগত হইয়! সর্বাস্তঃকরণে 
মহ।মায়ার কঞ্কণাভিক্ষা করিতে ল।গিলেন এবং অশান্ত রাজ|কে 
নান] প্রবোধবচনে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন । | 

রাজ। রাণীর প্রবোধবাক্যে বাহক শাস্ততাব অবলম্বন 
কাঁরলেন বটে কিন্তু তিনি যেন এক নৃতন মানুধ হইয়া গেলেন ! 
তাহ।র সে এ্র।ণ, সে মন আর নাই। তীহ।র সে তেজ, সে বীধ্য 


বঙ্গকবীব বণজিৎ বায়। ১৪৩ 


পোপ স্পা 


আব নাই। তাহার সে আপন্দ, সে উৎসাহ আব নাই। তিনি 
যেন এখন জড়ভাব।পন্নর_তীহাব অ।সপ্।ময় উজ্জ্বল হৃদয়ে কি যেন 
এক ঘোব বিষাদেব ছ।য়প।ত হইয়াছে । ভাহাব উৎ্সবপূর্ণ 
হৃদয় আজ শ্মশানে পবিণত হহয়।ছে--মহ।শোকস্থচক হাহাকাব- 
ধবনি যেন ত্াহাব "হদযেব অন্তঃস্থল শইতে শ্বতঃহ ভাদত 
হইতেছে। কোন এক ভীষণ আসন্ন বিপদেব আশঙ্কায় তিনি 
ণখন সব্বদাই কাতব । 


মহাঁশক্তি রণজিৎকে ত্যাগ করিলেন | 


এইরূপ প্রবাদ এখনও বায়ডা জনপঞ্ছে প্রচলিত আছে যে 
একাদন রাজ রণজিৎ কোন গুরুতর রাজকার্ধ্য পর্যালোচনার 
অভিনিবিষ্ট আছেন, সভাসদৃগণ চিন্তাক্লিষ্টবদনে রাজাকে 
বেষ্টন কবিয়া বসিয়া আছেন, দ্বাবদেশে দৌবারিক নিক্ষোবিত- 
তববারিহস্তে ইতস্ততঃ পাদচারণা কনিতেছে। সভাতল 
নিস্তন্ধ। কাতারও মুখে একটী মান্্র বাক্যও স্ফুত্তি হইতেছে না। 
এমন সময় হঠাৎ কিশোরী বাজকন্যা “স্থলে।চনা রালসভার 
উপস্থিত হইল। 

ইতিপূর্বে সুলোচনা কখনও বাজসভায় আগমন করে নাই। 
এক্ণে নবযৌবনসম্পন্না কন্তঠকে সভামধ্যে আগত দ্েখিয়! বণজিৎ 
মনে মনে বিরক্ত হইলেন £ কিন্তু তিনি কন্যা স্থলোচনাকে 
অতাধিক স্সেহ করিতেন বলিয়! বিবক্তি প্রকাশ ন৷ করিয়া 
গম্ভীব ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি সভামধ্যে আসিলে কেন ? 

মি এখন বড় হইয়াছ, তোমার এখানে আসা ভাল দেখায় না। 

যাও, এখনই অন্তঃপুরমধ্যে গমন কর ।” 

স্ুলোচন। বাজার বাকা এ্রবণ করিয়া বলিল, “পিতঃ ! অদ্য 
আপনার বিলম্ব দ্বেখিয়। আমি সভামধ্যেই আপনার অনুমতি 
গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইর়।ছি।”৮ 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায়। ১৪৫ 


রাজা এবার কিছু রূক্ষম্বরে বলিলেন, “এমন কি বিশেষ 
প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে যে তুমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা 
করিতে না পারিয়া অনুমতি লইবার জন্য নিদ্ধেই নিলজ্জার ন্যায় 
সভাগৃহে প্রবেশ করিয়াছ ?” 

স্ুলোচনা পিতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া অতিনআ্রভাবে 
উত্তব করিল, “শিতঃ ! আমাকে লইয়া যাইবার জন্য শ্বশুরালয় 
হইতে লোক আসিয়াছে । বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন গুহা 
কারণে আমাকে এই দণ্ডেই শ্বশুরালয়ে গমন করিতে হইবে । 
'াপনার বিলম্ব দেখিয়া আপনার নিকট বিদ্বায় লইবার ন্ট সতা- 
মধ্যে আথমন করিতে বাধ্য হইয়াছি। পিতঃ! আমি যুক্তকরে 
প্রার্থনা রিতেছি, সানন্দমনে আমাকে বিদায় দ্রিন।” 

রাজা কন্যার বচনে কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, “আমি 
অবিলম্বে অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিচ্তেছি। তুমি এক্ষণে তোমার 
মাতার নিকট গমন কর ।” 

এই বলিয়া রাজা পুনরায় রাজকাধ্যে নিযুক্ত হইলেন, 
স্থুলোচনাও অজ্ঞঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু ক্ষণকাল 
পরেই আবার সভাগৃহে গমন করিয়া _স্থুলোচন। পিতার আজ্ঞা 
লাভেচ্ছায় দণ্ডায়মান হইল । 

' রাজা এবার ক্রুদ্ধ হইয়া কর্কশশ্বরে বলিয়া উঠিলেন, “যাও 
নিলজ্জে! অন্তঞপুরমধ্যেগমন কর। আমি অতিশীগ্রই যথা- 
কর্তব্য বিধান করিতেছি এবং তোমাকে নিষেধ করিতেছি তুমি 
প্রাণান্তেও আর সভাগৃহে প্রবেশ করিও না” 

ঠা 


১৪৬ বঙ্ষবীব রণজিৎ রায়। 


স্থুলোচন! রাজার সরোধবাক্যে যেন তীত হইয়া পুনর্ধবার 
অন্তঃপুবমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই বাজসমীপে 
উপস্থিত হুইয়া যুক্তকবে সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল, “পিতঃ । 
আমি আর এক পলও অপেক্ষা কবিতে পাবিতেছি না। আমাৰ 
প্রগল্ভতা মার্জনা কবিয়া আমায় বিদায় দ্রিন।”” 

রণজিৎ এবার ক্রোধে আত্মহাব! হইয়া পড়িলেন। তিনি 
বোষকষায়িতলোচনে কন্ঠাব দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিবস্কার- 
পৃর্ণ-বচনে বলিয়া উঠিলেন, “যাও, পাপিষ্ঠে, এখনই আমাৰ 
সম্মুখ হইতে দূব হও ; এতদুব অবাধ্য সন্তানেব মুখদর্শন কবিত্তে 
ইচ্ছা করি না। যাও, এই মৃহুর্তেই আমার গৃহ ত্যাগ করিয়। 
চলিয়া যাও। আমাব গৃহে তোমাব আব স্থান নাই ৮ 

স্থলোচনারূপধারিণী মহামায়া আজ রাজাকে মায়া-জালে 
আবদ্ধ করিয়। ছলে তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ কবিলেন। 
শবসাধনাকালে রণজিতের উপর প্রসন্ন হইয়া গরহাদেবী বলিয়া- 
ছিলেন, “বৎস! তুমি যত দিন না নিজমুখে আমায় যাইতে 
বলিবেঃ ততদিন আমি তোমার শঙ্গত্যাগ করিব না|? 

কিন্তু দর্পের সহিত শক্তি একত্র বাস করিতে পাবে না। 
ভাই আজ ছলন! করিয়! দেবী রণজিৎকে পরিত্যাগ করিলেন। 


দেবীর গমনে রাজার শোক। 


স্থবলোচনাকে বিদায় দ্রিয়াই বাজার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 
উঠিল। তীাহাব দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। নয়নদ্বয় নিশ্প্রু্ত 
হইল। তিনি আর *সভাগৃহে বসিতে পারিলেন না। কোন 
এক অনিশ্চিত ধিপৎপাতের আশঙ্কায় তাহার প্রাণ অধীর হইয়া 
পড়িল্।, তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে অস্তঃপুরে প্রবেশ 
কাঁবলেন। 

বণজিৎ্, রাণীর প্রকোষ্ঠে গমন করিয়া অতি ব্যস্ততাৰে 
ষ্ডাহাকে ভিজ্ঞাপ্ন করিলেন, “ক্ুলোচন! কি চলিয়া গিয়াছে ?” 

রাণী রণজিতের এইরূপ ব্যান্ুল ভাব ও হতাশ বদনযণ্ডল 
ধর্শন করিয়া কোন ভীষণ অনর্থপাতের ভয়ে ভীত হইয়া রাজাকে 
শয্যাব উপর উপবেশন করাইলেন এবং স্বীয় হস্তে রাজার মস্তক- 
দেশে ব্যগরনী সঞ্চালন করিতে করিতে বি লাগিলেন, 
“প্রভো ! আপনি এত কাতর হইয়াছেন কেন? আপনার 
ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমাব প্রাণে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। 
সুলোচনার কথা একি বলিতেছেন? স্পষ্ট করিয়া বলুন--আমি 
'াপনার কথ! ভাল বুরিতে পারিতেছি ন।” 


১৪৮ বঙ্গবীর বণজিৎ রায়। 


রাজা । স্থলোচন। কি শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াছে ? 
রাণী। স্ুলোচনা হঠাৎ শ্বশুরালয়ে গমন কবিবে কেন? 
আপনি কি বলিতেছেন, আমি কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না। 


রাজা । কিছুক্ষণ পুর্ব্বে স্ুলোচনা শ্বাশুরবাড়ী যাইবার জন্ত 
আমার নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছে। 

রাণী। আমিত উহার কিছুই অবগত নহি । 

রাজা । এখম স্থলোচন। কোথায় ? 

রাণী। কেন! বাড়ীতেই আছে। 

রাজা । তাহাকে শীন্র আমার নিকট'আনয়ন কর । 


বাণী বাজার এইরূপ উন্মত্তভাবদর্শনে মহাত্রাসযুক্ত হুইয়? 
আুলোচনাব সন্ধানে জুতপদে গমন করিলেন এবং শীত্র তাহাকে 
সঙ্গে লইয়! রাজাব নিকট উপস্থিত হইলেন । 

রাজা স্থুলোচনাকে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতে 
লাগিলেন, “মা! কিছু মনে করিও না। “তুমি সভামধ্যে 
গমন করিয়াছিলে বলিয়! আমি ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাকে কর্কশ বাক্য 
প্রয়োগ করিয়াছি ।” 

রাজার বাক্যশ্রবনে স্কুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িল। 
স্ুলোচনা শবিম্ময়ে বলিতে লাগিল» “বাবা! আপনি কি 
বলিতেছেন ? আমি কখন সভামধ্যে গমন করিয়াছিলাম আর 
আপনিই বা কখন আমায় ভৎ্পনা কয়িলেন 1 


রাজা । কেন ম!! তুই কি সব এরই মধ্যে ভুলিম] গেলি? 


বঙ্গবীর রণজিৎ রায় ১৪৯ 


এই ত বারংবার সভামধ্যে গমন করিয়া শ্বশুরালয়ে যাইবাব জন; 
আমার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলি ! 

স্থলোচনা । বাবা! সত্য করিয়া বলিতেছি আমি বাজ- 
সভায় একবারও যাই নাই। 

রাজা। তুই নিশ্চয়ই গিয়াছিলি। সতাসদূগণ সকলেই 
তোকে সতা-মধ্যে দর্শন করিয়াছে । 

স্থলোচনা । না বাবা! আমি সভা-মধ্যে সত্যই যাই নাই। 
আপনার পাদস্পর্শ কবিয়া দিব্য করিতেছি--আপনি আমাৰ 
কথায় অবিশ্বাস করিবেনু না। 

রাজা । কিন্বলিলি, স্থলোচন! ! তুই রাজসতায় যাস্‌ নাই । 
সত্য সত্যই তুই যাস নাই! তবে কি, মা আমার, হততাগা 
পুত্রকে ছলনা করিল! তবে কি জগদন্বাঃ তোর রূপ ধারণ 
করিয়া আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল! সত্য সত্যই কি 
ব্রহ্মশাপ ফলিল ! সত্য সত্যই কি“হতভাগ্যের মন্তকে বজ্রাধাত 
হইল! হায়! দ্রপ্ধভাগ্য আমি কি করিলাম! আমাব 
মহাসাধনার ধন--আমার দেহের বল-হৃদয়ের শক্তি--নয়নেব 
জ্যোতিঃ--জীবনের জীবনকে আজ অবহেলায় বিসর্জন দ্রিলাম ! 
আমার এই পাপমুখ আজ অনায়াসে উচ্চারণ করিল? “যাও 
তুমি এখনই দুর হও--আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও) আমি 
তোমার মুখ দেখিতে চাহি না। হায়, আমি কি করিলাম ! 
আজ আমার সর্ববমূদরী মাকে হারাইলাম! 

রাজা এইরূপ শোরু প্রকাশ করিতে করিতে ক্ষণে ক্ষণে 
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সৃঙ্ছিত হইতে লাগিলেন। রাণী সঘত্বে রণজিতের নেবা 
শুশ্রধায় নিযুক্ত হইলেন এবং নানা প্রবোধবচনে তাহাকে 
সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিলেন । 

রানীর পরিচ্য্যার রাজ! একটু সুস্থ হইয়াছেন_-এমন সমরে 
অক্তঃপুবমধ্যে এক মহা গোলযোগ উখিত হইল। কতকগুলি 
পরিচারিকা আর্তনাদ করিতে করিতে বহির্ববাটী হইতে অস্তঃপুরে 
প্রবেশ করিয়া বলিতে লাগিল “হায় ফি হইল, বাজার তিরস্কারে 
বাব্ধকন্যা সুলোচনা বড় দীঘির জলে ডুবিয়াছেন । 

এক জন শাখারী তাহাকে শশখা পরাইয়া দিয়া দামেব জন] 
বাজবাটিতে আসিয়াছে ।” | 

ব্রাজার কর্ণে যেই এই কথা প্রবেশ করিল অমনি" তিনি 
খ্ঘতি ব্যস্তভাবে শাধারীর উদ্দেন্তে বহিবরটাতে গমন কবিলেন 
এবং শীখারীকে ডাকাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তুমি কাহাকে 
শাখা পরাইয়াছ ?” 

শাখারী। মহারাজ ! রাজকন্তাকে শাখা পরাইয়াছি। 

রাজা । ভুমি কিরূপে জানিলে সে রাজকন্য! ? 

খাথারী। তিনি নিজেই বলিলেন-_-আমায় শাখা পরাইয়৷ 
দাও, আমি তোমাদের রাজার কন্যা । বাবা আমায় তিবস্কার 
করিয়াছেন তাই একাকিনী দ্ীঘিতে স্নান করিতে যাইতেছি। 

রাজ! শঙ্খবণিকের বাক্য শ্রবন করিয়া! অতি উত্তেজিত ও 
অধীরভাবে বলিয়া উঠিলেন, “বল, বল শ্ীখারী শীদ্ব বল-- 
ভাম শাখা পবাইয় দিবার পর রাজকন্য। কি করিল ?” 
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শাথারী যুক্তকরে, সাক্রনয়নে বলিতে লাগিল, “মহারাজ ! 
তেমন রূপ আমি মানুষে কখনও দ্রেখি নাই। মাযখন বলিলেন 
--শীখারী আমায় শাখা পরাইয়া দাও তখনই নিজেকে ধন্য 
জ্ঞান করিয়া মায়ের ছুইটী হাতে সাগ্রহে শাখা পরাইয়া 
ছিলাম। 

আমার যেন বাহজ্ঞান লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। মায়ের 
দ্িব্যধুদ্তর দ্রিকে নিধিমেষনয়নে চাহিয়া! রহিলাম। মা আমার 
শাখা পরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন--“শীখারী, দামের জন্য 
অপেক্ষা করিতেছ ? আমি স্নান করিতে যাইতেছি। আমার 
নিকট অর্থ নাই। তুমি রাজার নিকট গমন কর। তিনি আমার 
পিতা । তাহার নিকট যাইয়া, এইসব কথা বলিলেই তিনি তোমায় 
দাম দিবেন।” 

আমি বলিলাম_-“মা গো ! আমি আপনাকে শাখা পরাইয়া 
দিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমি আর শাখার দ্রায লইব শ11” 
আমার কথা শুনিয়া তিনি জেদ করিয়া বলিলেন “না, ভুমি 
রাজার নিকট যাইয়! দ্াম লইতেই চাও। নমচেও আমি তামার 
উপর অসমত হইব ।” 

এই কথা বলিয়াই জগদ্ধাত্রীরূপিণী মা আমারঃ মরালগমনে 
দীঘিতে অবতরণ করিলেন | আমি তন্ময় হইয়া একদৃষ্টে 
চাহিয়া রহিলাম। আমার হৃদয় কি এক অননুভ্ভূতপূর্বব দব্য- 
ভাবে পৃর্ণ হইল 4 আমিণ্কিছুতেই চক্ষুঃ ফিরাইতে পারিলাম না। 
দেখিতে দেখিতে মা! আমার আকণ্ নিমছ্জিত হইলেন। কেবল 
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পপ পপ এ তই ৯ 


মায়ের সুন্দর মুখখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের ম্ায় সরোবরের স্বচ্ছ- 
জলে ভাসিতে লাগিল। ক্ষণপরে তাহাও জলে ডুবিল। 

ডুব দিয়া মাআমার, আবার উঠিবেন--এই আশায় সরোববেব 
দ্রিকে চাহিয়া দীড়াইয়া রহিলাম। প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল এইরূপ 
উৎকগ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিয়া আর স্থিন্প থাকিতে পারিলাম 
না। আমিও সরোবরের জলে নামিলাম। জলে ভুবিয়। যথাসাধা 
মাকে অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু হায়! মাকে আর দেখিতে 
পাইলাম না । 

শঙ্খবণিকের এই কথা শ্রবন করিয়া রাজা উচ্চকণ্ে বলিয়া 
উঠিলেন, “বণিক তুমিই ধন্য--জগজ্জননী মহামায়াকে দর্শন ও 
স্পর্শন করিয়া তোমার মানবজন্ম সার্থক হইল ! চল, চল, বণিক ! 
একবার সরোবরতীরে গমুন করিয়। দেখি--মা আমার কোথায় 
নিমজ্জিত হইয়াছেন! এই কথ! বলিতে বলিতে রাজা বণিককে 
সঙ্গে লইয়। সরোবরের দিকে প্রস্থান কবিলেন। অনেকেই 
রাজার অনুসরণ করিল। পাছে রাজা সরোবরজলে প্রাণ 
বিসর্জন করেন এই ভয়ে রাণীও তাহার অন্থুগাষিনী হইলেন । 

রাজা সরোবরতীরে উপস্থিত হুইয়া সাশ্রুনয়নে' গদগদ- 
বচনে বলিতে লাগিলেন, “মা গো! ছলনা করিয়া আজ তুমি 
আমায় ত্যাগ করিলে! বুঝিয়াছি--আমারও জীবনের” কার্ধ্য 
শেষ হইয়া আসিয়াছে । আমিও শীঘ্রই তোমার অন্ুগমন করিব । 
তবে মা, আমার বড় আশা--এই শীখালীর নিকট শীখা পবিয়। 
তুমি কেমন সাজিয়াছ, তাহা একবার স্বচক্ষে দর্শন করি |” 
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০০১৪০০০ 


সপ 





সখ সপ পপি 





রাজার মুখ হইতে এই কথা উচ্চাবিত হইবামাত্র শঙ্খশোতিত 
ছইখানি মৃণালগঞ্জিত হস্ত সরোবঘেব মধ্যস্থলে উত্তোলিত হইল। 
সকলে অবাক্‌ হইয়া ফাড়াইয়া রহিল। শঙ্ঘবণিক উচ্চৈঃস্ববে 
বোদন করিতে কবিতে ভূমিতলে লুষ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা 
একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া ধীবে ধীবে প্রাসাদাতি” 
মুখে গমন করিলেন?। 


পুত্রহস্ডে রণজিতের রাজ্যভার অর্পণ | 


রাজা গৃহে আগমন কবিষা শয্যাগত হইলেন । তাহাব 
আহাব প্রায় বন্ধ হইয়া! আসিল, দেহ এুমশঃ ক্াণ হইতে লাগিণ । 
চক্ষু কোটবগত হইল। উজ্ভ্বল বদ্নমগ্ল দীপ্তি হাবাইল। 
তিনি উন্মত্তের স্ঠায় দ্রিবানিশি “মা, মা” বলিখা চীৎকার কবিতে 
লাগিলেন । 

ভাহাব চিকিৎসাব জন্ঠ দেশ-দেশাস্তব হইতে বোগপ্রতীব|ব- 
ক্ষ বৈদ্ধগণ আসিতে লাগিল । বাণী আহাবনিজ্রা তাগ ব।বয। 
স্বহন্তে বাজাব পবিচধ্যা কবিতে লাখিপেন। পিল্তু হথ। 
কিছুতেই কিছু হইল না। বৈদ্ধগণ বোগ ণর্ণয কবিতে প্রা বৎ 
না। ক্রমে জ্রমে তাহাবা হতাশ হৃইঘা! স্ব স্ব গৃহাতিমুখে প্রস্থান 
করিল। 

ক্রমশঃ বাজার শবীব জীর্ণ শীর্ণ হইযা ক্কীলমাত্রে পর্যবসিত 
হইল। তাহা জীবনে আব কোন আশাই বহিল না। 
স্বামীব আবোগ্যলাভেৰ আব কোন আশা নাই দেখিযা বাণী 
অত্যন্ত কাঙর হুইয়! পড়িলেন। অনস্তব তিনি বিশালক্গমীদেবীব 
শবণাপন্ধ হইলেন । রাণী দ্রেবীব মন্দিরে গমন কবিষা “হত্যা, 
দিলেন। রাণী তিন দিন অনাহাবে অর্ধমৃতাব ন্যাষ মন্দিবদ্ধাবে 
পতিতা হহিলেন। তৃতীয দ্রিবস 'বজনীশ্ষে তিনি যেন 
শুনিতে পাইনেন-দেধী বলিতেছেন--“বৎসে ! এই মরধামে 


বঙ্গবীর রণজিৎ রাঁয়। ১৫৫ 


তোমাদের কার্য শেষ হইয়াছে। সেই জন্যই আমি রাজাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছি। তুমি আর বৃথা রাজার জীবনভিক্ষা 
করিও না। যাও, সুরাস্থুরবাঞ্চিত অমরধামে গমন করিবার 
আয়োজন কর। শোকছঃখ হৃদয় হইতে দুরীভূত কর। 
স্বামীসহ দেবলোকে বাস করিয়া চিরানন্দ লাভ কর ।“ 

এই টৈববাণী শ্রবন করিয়া বাণী উঠিয়া বসিলেন। তাহার 
শোকছুঃখ দূর হইল । ক্ষীণহাস্রেখা তাহার শীর্ণ ও পবিজ্্ 
বদনমগ্ডলে শোভা পাইতে লাগিল। তিনি মন্দির ত্যাগ করিয়া 
ক্রতপদে স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন । রাজা সাধ্বীসতী” 
সহধন্মিনীকে *তিন দিন পরে নয়নগোছর করিয়া জিজ্ঞাস! 
করিলেন. “প্রিয়তে ! আমার এই আস্তমকালে আমাকে ছাড়িয়া 
তুমি কোথায় গিয়াছিলে ?” রাজাৰ কথা শুনিয়৷ রাণী বলিলেন, 
“জীবিতেশ্বর! আপনার জীবনভিক্ষা করিবার জন্য বিশালাঙ্গী- 
মন্দিরে “হত্যা” দিয়াছিলাম। এঁকন্ত মা বলিলেন “এই পৃথিবীতে 
তোমাদের কাধ্য শেষ হইয়াছে। তোমর! দিব্যধামে গমন 
কবিবার উদ্যোগ কর। মায়ের এই অভয় বাদী আপনাকে 
বলিবার জন্ত মন্বির হইতে দ্রুতগতিতে আগমন করিতেছি ।” 

রণজিৎ রাণীর মুখে দৈববাণী শ্রবন করিয়া হর্যোৎফুল্প হই- 
লেন। সত্্রীক স্বর্গধামে গমন করিবার জন্য '্নায়োজন করিতে 
লাগিলেন । 

প্রাতঃকালে রাজা” গুক, পুরোহিত, অমাত্যবর্গ ও রাজ্যন্থ 
সন্তরাস্তব্যক্তিগণকে* আহ্বান করিলেন ॥ তাহারা রাজসমীপে 
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উপস্থিত হইলে রাজা অতি বিনীতভাবে তাহাদিগকে সম্বোধন 
করিয়া বলিলেন, “আমান অন্তিমকাল উপস্থিত। জগদ্ধাত্রী মা 
আমার, আমাকে ত্যাগ কবিয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাকে ছাড়িয়া 
আমি আর জীবনধারণ করিতে পারিব না। 

দেবীর নিকট আমার জীবনতিক্ষা কবিবাব জন্য রাণী বিশা- 
লাক্ষমীব মন্দিরে “হত্যা? দিয়াছিল। গত যাখিনীর শেষ যামে রাণীর 
প্রতি দে'ববাণী হইয়াছে যে এই পৃথিবীতে তোমাদের কাধ্য শেষ 
হইয়াছে, বৃথা শোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরগমনে উদ্ঘোগী 
হও। 

এক্ষণে আমাব অভিলাষ কুমাব অচ্যুতানন্দকে, বাজ্যে অতি- 
ধিক্ত কবিয়া তাহাব হস্তে রাজ্যশাসনতাব অর্পণ কবি এবং 
আপনাবাও কোমলমতি কুমাবকে এই গুরুভাববহনে সাহাষ্য 
কবেন; তাহা হইলেই আমি নিরুদ্বেগে ইহলোক ত্যাগ কবিয়া 
পরলোকে মাতৃসাযুযালাভে সমর্থ হই ।” ্ 

রাজাব বাক্যশ্রবনে সকলেই নিদারুণ ছুঃখ প্রকার্গী কবিয়া 
বলিতে লাগিলেন, “রাজন! আমরা অতি হততভাগ্য। তাহা 
না হইলে আপনার স্তায় মহাঁপরাক্রমশালী প্রজাবৎসল রাজাকে 
আজ অকালে হারাইব কেন? যাহা হউক, আপনি যখন কুমার 
অচযুতানন্দকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ কবিয়াছেনঃ তখন 
আমরাও সর্ধান্তঃকবণে আপনার প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম। 
আব আপনার আদেশক্রমে কুমীরকে রাজ'কাধেয যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতৈও প্রতিশ্রুত হইলাম ।” 
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পপি সস পা 


রাজ। বাজ্যস্থ প্রধান ব্যক্তিগণের মুখে এই বাক্য শ্রবন করিয়া 
যৎ্পবোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তৎপবে তিনি গুরুদেবেব 
চবণধুলি মস্তকে গ্রহণ কবিষা বলিলেন* “গুরুদেব! আপনি 
একটী শুতদ্িন নির্বাচন কবিম্না অচ্যুতানন্দকে শীগ্র বাজ্যে 
অভিষিক্ত ককন। *কাবণ আমার প্রাণপাঘী দ্েহপিঞ্জব ত্যাগ 
কবিবাব পূর্ব্বেই এ কার্য সুসম্পন্ন কবিতে হইবে ।” 

অনন্তব এক শুতদিনে শুভক্ষণে কুমাব অচ্যুতানন্দ সিংহাসনা- 
রোহপ কবিলেন। ছুঃখের মধ্যেও রাজ্যে আনন্দোৎ্সব হইতে 
লাগিল। উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুর্খ সকলেই সানন্দে 
অচাতানন্দকে বাঁজা বলিয়া স্বীকাব কবিলেন। 


সরোবর-নীরে রণজিতের 
প্রাণত্যাগ | 


চৈজ্র মাস । মেদিনী ফুলসাজে সঙ্জিত হইয়া সুমধুব ভাস 
কবিতেছে। যেন প্রাণপ্রয স্বামীকে হৃদযে পাবণ কবিবাব জণ্ঠই 
ধবাবাণী সুগন্ধিকুস্থমাতবণে বিভূষিত।হইযাছেন। পিকবধু সুমধুৰ 
কুহুতানে মিলনগীতি গাহিতেছে। মলযপবন ধবানাথকে সোহাগ- 
ভরে ব্যজন কবিবাব জন্যই যেন মৃছু মৃদু সঞ্চালিত হইতেছে। 
আজ মহাবারুণী। পৃথিবীপতি বাজেন্দ্র বণজিৎ ম্বখাদসবোববতটে 
সমানীত। লক্মীবপিণী, পতিব্রতা বাণী বাজাঘ পার্্চাবিণী। 
ব্রাহ্মণগণ বাজদম্পতীকে আশীর্বাদ কবিবাব জন্য দীর্থিকাকুলে 
সমুপস্থিত। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই অপূর্ব দৃশ্য সন্দর্শন করি- 
ঘাব মানসে সাগ্রহে সমাগত । 

বাজ] ধীবে ধীবে উপর্বেশন কবিয়! ব্রাহ্ষণগণকে প্রণা্ 
কবিলেন এবং সকলেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিয়া চিরবিদায় 
গ্রহণ কবিলেন। সমাগত জনগণ হুর্বহদুঃখে বক্ষঃ 
বিতাড়ন করিষা বিলাপ কবিতে লাগিল। বাজ! সকলকে 
সান্ত্বনা কবিয়া বলিলেন, “সর্বপাপবিনাশিনী, পতিতোদ্ধাবিণী 
জাহুবীব ব্রহ্মদ্রববাবিমধ্যে অর্থদেহ নিমজ্জিত কবিয়া যদি মানৰ 
বছকঠোবসাধনাবলে জীবনত্যাগ কবিতে সমর্থ হয়, তবে আব 
তাহাকে এই পাপতাপপুর্ণ মবধামে পুনপনাগমন রবিতে হয় না। 
কিন্ত এই সরোবব-নীর গঙ্গা।জলের লমতুল্য। কারণ জগজ্জননী 
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পাপা পার 


গ্রগদ্ধাত্রী শিবমনোমোহিনী মা আমার, এই সরোবরনীরমধ্য্ে 
নিমজ্জিত হইয়াছেন। ত্রহ্মময়ীর চরণস্পর্শে এই জল পর্ণ 
পাবত্রতভা লাভ করিয়া পাপতাপ ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে । 
অতএব আমি এই সরোঁবরের পবিত্র সলিলে দেহত্তাগ করিয়া 
কবলাধাম প্রাপ্ত হইব” 

এই বলিয়া রণজিৎ দীঘির জলে কণ্ঠ পধ্যস্ত নিমঙ্জিত করিয়া 
উপবিষ্ট হইলেন। রাণী রাজাকে বাহুদ্ধারা বেষ্টন কাঁরয়া 
ট্াহাব বামপার্থে উপবেশন করিলেন। ব্রাঙ্গণগণ বেদাধ্যয়ন , 
করিতে লাগিলেন । * উপস্থিতজনগণ কালতয়বারিণী কালীর 
আনয়নামে দিগন্ত পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। র'জা তক্তিগদরগদ- 
চে মা! মা! বলিয়! চীৎকার করিভে লাগিলেন। রাণীর 
মস্তক রাজাব স্কর্গদেশে ধীরে ধীরে চলিয়া পড়িল। ক্রমশঃ 
বাজার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আমিতে লাগিল। অচ্যুতানন্দ রাজাকে 
ধরিয়া বসিলেন। রাজবধূ ও রাজকন্তা রাণীকে ধরিয়া রহিলেন। 
রাণীর ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। চন্ষুদ্ব্ন অর্থ 
নিমীলিত হইল। রাণী স্বামীকে অতি ধীরে ধীরে বলিলেন, 
“ম্বামিন্‌! প্রভো ! জীবনমরণের সহচর ! আমি চলিলাম। 
তূমি আইস।” এই কথা বলিতে বলিতেই রাণীর প্রাণবান্ধ 
রহির্গত হইয়া মহাকাশে বিলীন হইল । 

সকলেই হাহ।কার করিয়া কীদিয়া উঠিল ৷ রাজা অতি মৃদ্ধ- 
ভাবে বণিলেন্ধ “সতী-সাধবী তুমি, অগ্রবত্তিনী হইলে ! তুমিই 
পতিত্রতা রমপীকুলের আদশস্থানীয়৷ । নহিলে স্বামীকে আলিঙ্গন 
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জাগা 


করিয়া হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে প্রাণত্যাগ কবিতে কখনও 
সমর্থ হইতে না। আমার পবম সৌভাগ্য যে তোমা হেন বমধী- 
রত্বকে সহধর্মিনীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। যাও প্রিয়তমে ! 
স্বর্গরাজ্য গমন কর। দেবিগণ তোমাব সম্বর্ধনা! করিবার জন্ট 
অন্নালকুন্ুমহার হস্তে লইয়া ব্রিদিবদ্ধাবে অপেক্ষা করিতেছেন ।” 
এই বলিতে বলিতে বাজার নয়নদয় স্থিব হইয়। আসিল। 
অধরপ্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে হাত্যরেখা দৃষ্ট হইল। য় মা! 
বলিয়াই রাজ] অচ্যুতানন্দের স্বদ্ধের উপর ঢলিয়া পড়িলেন। 
চতুন্দিক হইতে “গ্গ! নারায়ণ রক্ষণ রব সমুখিত হইতে লাগিল। 
রাজা শোকছুঃখপূর্ণ মরধাম ত্যাগ করিয়া জরামরণবর্জিত অমর- 
নিকেতনে প্রবেশ কবিলেন | | 
অগ্ভাবধি চৈত্রমাসে বারুণীর দিনে সহত্র সহশ্র নরনারী এই 
নরোবরে স্বানার্থ সমাগত হয়। এখনও এই প্রকাগ্ড জলাশয় 
রণজিৎ রায়েব “দীঘি নামে প্রসিদ্ধ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । আজ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবতিচ্ষুকগণ বারুণীৰ 
মেলায় মহামায়ার শীখাপরানর গান গাহিয়! ভিক্ষা করিয়া থাকে। 
বঙ্গবাসী আমরা, তীরু কাপুরুষ বলিয়া পৃথিবীতলে পরিচিত। 
'্লামাদের দেহে বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, হৃদয়ে প্রেম নাই। 
আমরা জীর্ঘশীর্ণ দেহে ছুর্বহ জীবনভার বহন করিবার 
আশায় উদরান্নের জন্ত লালায়িত হইয়া, দ্াসত্বই. জীবনের শ্রেষ্ঠ 
উদ্দেশ্য মনে করিয়াছি। আমরা দীনতা ও হাঁসতার প্রতিযুদত 
হইয়া পড়িয়াছি। উদারানসসংস্থানব্নপ সামান্য স্বার্থের জন্য আমরা 
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পাপ পাপা, শপ 


কত না অকাধ্য কুকার্যয করিতে অগ্রসর হইতেছি। পথপাশ্ে 
নন্ষিপ্ত উচ্ছিষ্টান্নভোজনের জন্য কুক্কুরগণ ষেমন পরস্পর মারামারি 
করিয়া! পরস্পবকে দ্বীভূত করিতে চেষ্টা করেঃ আমরাও তদ্রপ 
পবপ্রসাদলাভার্থ আপনাআপনি বিবাদ-বিসন্বাদে নিযুক্ত হইতে 
কুষ্ঠিত হই না। এখুন আর আমাদের মিজের পায়ে ভর দিয়া 
দাড়াইবার শক্তি নাই। এই বত্ব-প্রস্থ দেবভূমি ভারতবর্ষে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া এখন আর আমরা স্বাধীন কার্ধ্য দ্বারা আম্মজীবন 
বক্ষ। করিতে সমর্থ নই। আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, আমাদের 
উদ্দেশা, আক।জ্া, এখন আর পরপদসেবা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে | 

আমনা এককারও ভাবিয়া দেখি নাঁযে দেশে কিছুকাল 
পূর্ব্বে এপ্রুতাপাদিত্য, কেদার রায়, রণজিৎ প্রসৃতি স্বাদীনচেত। 
কর্্দবীরগণ আবিভূতি হইয়া! দেশের মুখ উজ্্বল করিয়াছিলেন, 
সেই দেশে জন্মগ্রভণ করিয়া তাহাদের বংশধর আমবা' 
পরপদলেহী কুক্কুরাধমের ন্ঠায় ঘুঁণিতজীবনয।পন কর| কতদুব 
লজ্জাজনক । 

অতএব পূর্বস্থৃতি জাগাইয়া তুলিধার জন্যঃ স্বীয় শ্বরূপ 
উপলব্ধি করিবার জন্যঃ পৃথিবীর কোন সত্যজাতি অপেক্ষা 
আমর। কোনও অংশে নিকৃষ্ট নই-_বুঝিবার জন্য, চল একবার 
বারুণীর দিনে বঙ্গবীরকুলকেশরী রণজিৎ রায়ের লীলা-নিকেতন 
“দয়ায়” গমন করিয্বা তাহার অতীত গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ নান! 
কীর্ডিচিহব দর্শন কাঁরিয়া ধন্ঠ হই! 


ররর “টার্ম. পটার 


বঙ্গের মুলমান্‌ রাজী ছেলালুদ্দিনের 
মহিত রণজিতের পৌত্র রাজ। 
হরিশ্চন্দ্ের ঘোরতর যুদ্ধ ও 
বায়ড়। রাজ্য বিধ্বস্ত 


খণজিতেব খুহ্যব পন ভাহ _ পুত্র অচু/ুতানন্দ প্রা দ্বাদশখম 
নিধিদ্বে ও পরম গৌববেব সহিত বাখডা বাজ্য শাসন কেন 
উাহাব বাজন্বকালে বাযডা বাজ্য আওঙশব সমৃদ্ধিশালী ভহযা 
উঠিযছিল। প্রলাগণ সুখে ও শ।গ্তিতে আবধা ন্াহ কবি” 
সমর্থ হইত। ভখ্ক'লে দেশে কৃথি। শিপ্প ও বীণিভে)খ 
যথেষ্ট উন্নরি হইযাছিন। 

বাজা অচ্যুতানন্দ বাজ্যেব নানা মঙ্গলসাধন কবিষা পবলোক 
গমন কবিণে তদীঘ খাম্মিক পত্র বামসদঘ বাজ)ণাভ কবেন 
উনি একজন অত্যন্ত দ/নপ্রিয নবপতি ছিলেন। খাজা বামসদয 
প্রাত বসব বাকণীবাদন বাজাস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ধন বঃ্ ও 
বন্ত্র ৮ দান কবিতেশ। বাজব এই দ্ানপাহাফ্যেই বাষডাজন 
পদব'সী ত্রাক্মণগণ স্বীষ শ্বীখ পবিবাব প্রতিপালনে সমর্থ হততেন। 
৩ৎপণাদ্ধস বাষঙ।ধিপঙ উদ্দাবচেতা বামসদ্ষয বায_বৈষবঃ 
সন্ন্যাসী ও মুসলমান ফকিবগথকে বণজিৎ বাষেব দীঘিধ চতুঃ 


বঙ্গবীব বণজিৎ বায? ৩ 


পার্বতী ভূভাগে বসাইয! চ্ব, চুষ্তা? লে, পেষ প্রভৃতি নান।বিধ 
স্মখ[গ্য ভোজন কবাইতেন এবং তাহাদেব প্রত্যেককে এক একখ।ন্‌ 
কবিখা *ম্বল দ্রিতেন এবং ভূতীয দিবস দুঃখী, কাঙ্গীপিগণকে পরম 
উপাদেষ খান্তে পৰিতুষ্ট কবিষা প্রতে)ককে এক একখনি বস্ত্র 
দ্।ন কবিতেন। বাঁজা»বামসদয এইবপে বাকণীব দ্দিন হইঙে 
অবগত কবিধা দ্িবসঞ্রষ বণজিতেব সান্ংমবিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে 
ধছ অথব।য কবিতেন। এ সময়ে দ্ীঘিব ৩টদেশ অন্নপূর্ণাণ 
শীলাক্ষেত্র বলিষ। অন্ন হইত । 

এইকপে নানা পুণাকম্ঘেব অন্তষ্ঠান কবিষা বাজা বামসদ্রয 
পবলোকগত ভইলে*্তাহাব ছুই ভ্রাতা কাণিকিক্কব ও ধনঞ্জধ 
কেমাথষে ,বাবঙা বাজ্য শাসন কবেন। বাজা ধনগ্রষেব শুড়। 
হইলে বামসদষেব পুত্র হবিশ্চন্দ্র সিংহাসনাবে|হণ কবিলেন। 

তিনি অতিশয গর্ববিত 9 উগ্রস্বত।ব ছিলেন। বণজিতেব 
ম্যায বীবপুকষ ও বণকুশন হইলেও হবিশ্চন্দ্র তাহাব স্াঘ বাঁল- 
নাতি-কুশণ ও লোকপ্রিষ ছিলেন না। তাহার উদ্ধত বাযাবহাবে 
অধিক)ংশ গ্রজ্জ। তাহাব উপব অসন্তুষ্ট ছিল। বণজিতেব আদেশে 
প্রজাগণ প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন কবিতে কুষ্ঠিত হইত না কিন্তু 
হবিশ্চন্দ্রেব উপব তাহাবা এতদ্বব বিবক্ত ছিল যে বাজ্যেব 
মঙ্গলেব জন্যও তাহাবা বাজাব আজ্ঞান্কুসাবে কাধ্য কবিত্তে 
আগ্রহাঙ্গিত হইত না । 

বাজ।ও অনেক পূ্মষ পণুধল প্রযোগ কবিষা প্রবতিবর্গক 
বধ্ধ্য বাখিতে চেষ্ট/ কর্িতেন। তজ্জন্ত বাজ্যেব বহু মন্্ান্ত 


2৬৪ বঙ্গবীন রণজিৎ বায়। 


শশী পিপি শাপশিীং 











এপস | পিপিপি স্পিড পপি শীশিশ সপ শশী শি তি উল 


বাক্তি তাহার শক্র হইয়া উঠেন এবং গোপনে গোপনে তাহাৰ 
ধবংসসাধন কবিতে চেষ্টা কবেন। 

প্রঙ্জাগণকে দমনে রাখিবার জন্য তিনি সৈন্ঠবল বৃদ্ধি কবেন । 
কথিত আছে, উহার একশত রণহস্তী, পাঁচ হাজাব অশ্বাবোহী, 
ও দ্রশ হাজ।ন পদ্দাতিক সৈ্ঠ ছিল | কাজা স্বয়ং পেনাপতিব 
কাধ্য করিতেন | 

ক্রমশঃ রাজা হরিশ্ন্দ্র এতদূর বলঘৃপ্ত হইয়া উঠেন ষে তিনি 
বঙ্গেশ্বর জেলানুদ্দিনকে অগ্রান্থ করিয়া স্বাদীন নরপতিরূপে 
রাঙ্যশাসন করিতে আরম্ত করেন এব? একটী খণডযুদ্ধে জেলা- 
লুদ্দিনের সৈম্ভগণকে পরাস্ত করেন। এই বিজয়লাভে বাজা 
হরিশ্চন্্র এত অহঙ্কারোন্মস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তৈনি স্বীয় 
রাজ্যবৃদ্ধি কবিবার মানসে মুসলমানাঁধিকৃত দেশ আক্রমণ করিতে 
আবন্ত করেন। 

জাহানাবাদের নিকটবত্ত্গ এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবাবীসৈন্ত 
হিন্দুসৈন্তেব সন্মুখীন হয়। উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া 
উঠে। এই যুদ্ধে রাজ! হরিশ্চন্দ্রের অভ্ভত বীরত্বে 'ও রণকৌশলে 
যসলমানসৈম্ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। 

এবার বঙ্ষেশ্বর জেলানুদ্দিন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া! বাজ! 
হবিশ্চদ্রকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন। পণনাব বায়ড়া 
আক্রমণের জন্ প্রভূত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সেকন্দর খ৷ 
নামক এক স্থুদক্ষ বীরকে সেনাপতিপদে ন্ক্ত কবেন। 

নবাবের উপদেশান্গসারে সেকেবদর খ| সসৈন্তে ভূবিশ্রেষ্ঠ 





বঙ্গবীব বণজিৎ বাধ” ১৬৫ 


মি পিপি 
শপপপশিপিপশপ 





স্পা স্পীশিপপসপ | শপে সান পিপাসা 


ব।, )ব একটি প্রধান নগব খাঁজবলহটে ভপস্থিত হইলেন। 
শর*স্তন ভূঁবিত্ষটবাজ শিখনাবাষণ শবাথব সহিত বিবাদ 
মঢ|হবাব পণ্য অঙ্গুলে ধ ববিষ' হবিশ্চক্সেব শকট ঘৃত তোবণ 
₹ 1তলেন। 

৩ বাজা ভবিশন্দ্রেব নিকট উপস্থিত হহা বাপণ১- 
"খাশন। ভৃলভরে্বাজ আপনাবাানক্ট আম7ক ডিপ 
চানছেন। তাহাব আশুরিক ইচ্ছ। আপনি নব ক্বে মাহত সাও 

11থা তাহ € প্রাখাণ্য খাব ববেন। কাবণ আশল্মান্-শও 
এম্গণ এই বল হউযা ভঠিবাছে যে তব উচ্ছেদিসাধন কব। 
৭% গাকাৰ অসম্ভব। অঙএব অনর্থবযুদদ্ধ খহুপোকন্ময 
৩াশেতা খাগযন * সমাচান বলিয| ভিনি [বেচন! কবেন ন। 
আ আপনি খদি নধাবেব সাহত সর্ধি ন। বনেন গাহা হইতে 
ভবিত্েগবাজ আপনা'ব কোন সাহাধ্য কনিতে পাণিবেন না|” 
দাওব এভ ঝক্য এবণ কর্বিব। বজ।| ভবিশ্ন্দ্র টো 
প্রজ্বানশ হইযা উঠিলেন-তিনি অতিককশন্ববে দুঙবে 
1নতে লীগিলেন,_“য।ও দ্বত-_শীগ্র আম ব জন্মুখ হইতে চপি৭। 
ও | ভ।ব শ্বন।বাষণকে বণিও--ব জ| হবি্চন্ত্র ছুব্বলহ্গ 
আঁস বণ বকে নাই। সে কাহাবও সাহাধ্যপ্রশ্াণী নহে। 
জন্মভূশিৰ উদ্ধাবস।ধনের জন্য যে অনি নিফৌবিত হহ্‌যাঞে 
তাহ। শক্রকধিবে বঞ্জিত না হ্যা কখনই কৌযবদ্ধ হঃবে প। 
তোমার কাপুকষ বাশাকে বাঁলও, ব।জা হবিশ্ন্দ্র শ্বীঘ বীধ্যবচ্ 
'হন্দুপন্মদ্বেণী যুসল্যানগণকে বঙ্গদেশ হইতে হয বিতাড়ি৩ 


১5৬ ধঙ্গবীব রণজিৎ রায়। 


পক রে 





পাপ পপি আত 


কবিবে, না হয় জননীজন্মভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জন কবিঘা 
অমবধামে গমন করিবে । যে হিন্দুকুলাজার জীবিত থাকিয়া 
হিন্দু-পর্্ম। হিন্দু-দেবদেবী এবং গো; ব্রাহ্ষণ ও হিন্দু-বমণীব 
উপব অত্যাচার দর্শন করে, তাহার জীবনে শত ধিকৃ! সে 
কুক্কুরাধম দেশের শত্র অপেক্ষাও অধিকতব ভয়াবহ । 

যাও দূত. শীঘ্ব তোমার প্রভুর নিকট গমন কৃবিয়া বল গে, 
যে রাজা হরিশ্চন্র বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান্গণকে বিদুবিত 
কবিয়া ব্রাহ্মণকুলকলক্ক দেশদ্রোহী শবনাবায়ণবে, উপযুক্ত শিক্ষা 
দান করিতে কখনও বিশ্বৃত হইবে না।।” 

এই বীরোচিতবাক্য শ্রবণ কবিয়া দু্ত লরনড়া পবিত্যাগ 
করিলে রাজা হরিশ্ন্দ্র আপনা আপনি বঘিতে 'লাগিপেন, 
“হায়! মা ভারতভূমি! তোমার পুত্রগণ বলবীধ্যহ্ীন বলিঘা 
তুমি আজ মুসল্মান্পদানত নহ। তাহারা আত্মপ্রতায়হীন | 
ষদি ভূরিশ্রেষ্ঠরাজ শিবনারায়ণ স্বীয় শক্তির উপর বিশ্বাস কবিত, 
তাহা হইলে বোধ হয় সে একাকীই বন্দদেশ হইতে মুসল্মান্‌- 
গণকে বিদুবিত করিতে সমর্থ হইত। জন্মভূমিত্ব পরাধীনতা- 
শঙ্খল উন্মচন করিতে নিজে চেষ্টা করা দূরে থাক্‌ সে আমাকে 
পর্য্যস্ত নিরুৎসাহ করিতে যত্ববান। বঙ্গদেশীয় হিন্দ্ুনরপতিগণ 
সম্মিলিত হইয়া যদি আজ মুসল্মান্বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে তাহ 
হইলে নিশ্চয়ই আবার স্বাধীনতান্ধ্য বঙ্গগণ্ণণতালে উদ্দিত হইয়া 
সুখময়-উজ্ভ্বল-কিরণ-জালে ছুঃখান্ধকার দুরকেরণে সমর্থ হয়। 

কিন্তু হায়। সে একতা ভারত্ব হইতে বহুকাল বিদ্রাঘ 


বঙ্গবীর রণজিৎ প্পায়। ১৬৭ 


০০ 


সপ শপ পপি শী পালপাপাসপিপী শিপ শি 





সপন পা লেসন | শে পিপিপি | শি 


গ্ন্থণ করিয়াছে । ভারত আজ বিদ্যা, বুদ্ধি, সত্যতা ও বল- 
বীর্যে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও সেই একমাত্র 
একতাঁব অভাবেই পরপদ্ধীনত, লাঞ্চিত ও ধিক,ত। যদি ভারতের 
নরপতিগণ নীচন্বার্থান্বেধী না হইয়া পরমপবিত্রএকতাস্থত্রে 
আবদ্ধ থাকিত তাত্া হইলে কি মহম্মদ ঘেরী বারক্ুলগৌ'রব 
দিল্লীশ্বর পৃর্বিরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দ্বেবভৃূমি ভার তবষে 
মুসল্মান্‌ রাজ্যস্থাপনে কৃতকাধ্য হইতে পারিত ! 

হে ভারতবাসী! একবার চক্ষুরুন্দীলন বিয়া" দেখ__ 
তোমরা কে? কোন মৃহান্‌ বংশে তোমাদের উৎপত্তি! তোমাদের" 
তুলনায় মুসল্ম্ধনগণ কিছুতেই শ্রেষ্ঠ নহে। আর সময়ক্ষেপ 
করিলে মুনলমান-রাজ্য এতই বদ্ধমূল হইয়া পড়বে ষে প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াও তাহার মুলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইবে ন|। 

জননী ভারতভূমির জন্য একবার হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যাও, 
একবার নিজ নিজ শক্তির উপরপ্বিশ্বাস কর, একবার মহামাত- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সম্মিলিত শক্তিতে -দেশবৈরীর বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারথ কর, দেখিবে তোমাদের জালাময়ী মহাশক্তির সম্মুখে 
মুসল্মানগণ পতরঙ্গবৎ দগ্ষীভূত হইয়া যাইবে, দেপিবে অচিরে 
ত'রত-গগণে স্বাধীনতাস্থ্ধ্য আবার উদ্দিত হইয়া মৃছ্ুমবুরহাস্তে 
দিজ্বগুল আলোকিত করিবে । 
_ ভাবিয়া দেখ যাহার জননী পরের আজ্ঞাকারিণী দ।সী, তাহার 
ঘ্বণিতজীবনধার৫ণ কি গঈ্ুখ! ভাবিয়া দেখ, পরের প্রসাদ- 
লাতেচ্ছায় যে নবাধমু মহাবীধ্যশালী, উদ্বারচেতা ভ্রাতাব বক্ষ£ঃদেশে 


১৬৮ বঙ্গতীর রণজিৎ রায়। 


ছুবিকাঘাত করিতে পারে তাহার পাপজীবন কত শীচতাপুণ ও 
ত অণান্তিময় ! ভাবিয়া দেখ, যে ক্ষুদ্রাশয় ভ্রাত্রক্ত-পিপাস্থু শক্রুব 

সাহায্যকারী--সেই পাপাস্্া শ্গালকুস্কুর অপেক্ষাও কত অধম ! 

হায়! হায়। আমি উন্মত্ের গ্ভায় কি বকিতেছি? কে 
মুসলমানের বিরুদ্ধে আজ আমায় সাহাধ্য করিবে? কে আঙ্গ 
আমাব সহিত সম্মিলিত হইয়৷ অরাতিনিধনে ব্যগ্র হইবে? কে 
আজ হুঃখিনী তাবতঞজননীর অশ্রু মুছাইয়। দ্রিব।ৰ জন্য আমাকে 
উৎসাহিত কাববে? না, কেহই করিবে না! ক্চেহই আমার 
স|হ।য্যর্৫থ অগ্রসর হইবে না। তবে কি আমি, স্বীষ সুখলালস।ব 
বশবর্ভাঁ হইয়া ক্ষণবিধ্বংসী জীবনের মমতায় মুসশৃম।নৃঙাততভ।য়ীব 
সহিত সন্ধি স্থাপন করিব? তবে কি আমি অত দ্বৃণ্য কাপুকষেব 
ন্যায় জননীশ্বরূপা জন্মভূমিকে পবেব কিন্কবী কবিয়া দব? 
না, তাহা কখনই হইবে না। ধমনীতে একবিন্দু বক্ত থাকিতে 
তাহা! হইবে না। কেবলমাত্র শ্বীয্-শক্তির উপব শির্ভব কবিযাই 
অরাতিনিধনে তত্পর হইব (| তাহাতে জীবন যাব, ক্ষতি নাই। 
দ্রাসিপুভ্রের জীবনে সুখ কি ?” 

মনে মনে এই রূপ স্থিব করিয়া বীরবর হবিশ্ন্দ্র বঙ্গে 
যুসল্মান্‌ শক্তির ধ্বংস করিবার জন্য আয়োজন কবিতে 
লাগিলেন । 

এ দিকে দুত ভূরিশেষ্ঠরাজ শিবনারায়ণের নিকট প্রত্যাগত 
হইয়া হরিশ্তন্ত্রকখিত সমস্ত বিষম যথাযথ ও বর্ন করিল। 
শিব নারায়ণ মনে মনে বায়ড়াধিপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে 


ই শপ এজি 


বঙ্গবীর রণজিৎ কীয়। ১৬৯ 


দপিপপাটীপিস পাপা | শীত পি পিপি পাপা াপিশপাশপ৯ | পা পপ শশীশিস্পীপশাশী শিপ শীশাশীটি শি পান পপ শপীিশািীি শপ পপি ভিত 


প;বিলেন না। কিন্তু বঙ্গেশ্বর জেলালুদ্দিনের বিরুদ্ধে অস্তধাব গ 
কাঁবয়! রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সাহায্য করিতে তাহার সাহস হইল 
না। যদিও তিনি কোন পক্ষ অবলম্বন করিলেন না বটে তথ।পি 
মনে মনে তিনি রাজা হরিশ্ন্দ্রেক বিজয়কামনা কবিচে 
ন!গলেন। 

বাবড়।ধিপতি সপ্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে অবগত হস্টযা 
মুসলমান সেনাপতি সেকন্দর বায়ড়া আক্রমণ কবিবান জন্য 
শসৈগ্ঠে বন্রপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। 

রাজদ্রেহী অনেক সন্্রান্ত ব্যক্তি রাজার শর্বনানসাধনেচ্ছায় 
পঁথমধো সেকল্দরেব সহিত মিিত হইল। তাহারা মুসল্য।ন্‌ 
সেনপতিকে বুঝাইয়া দিল যে যদিও তাহার| বায়ড়ার|জেব 
পক্ষ অবখন্বন বিয়া মুসল্মানেব বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিব।ব ভাপ 
কবিবে বটে কিন্ত গোপনে গেপনে বাজ হরিশ্চন্দ্রেব সর্বনাশ 
সাধন করিরা ঠাহার ওদ্ধত্যেব" সমূচিত শাস্তি প্রদান করিতে 
বত্ববান হইবে । 

সেন্পপতি সেকন্দর খ] বায়ড়াবাসী সন্ত্রান্ত ব্যকিগণের 
নিকট এই রূপ আশা পাইয়া দ্বিগ্তণ উৎস|হে বায়ড়া অভিমুখে 
গমন করিত লাগিলেন । অনন্তর তিনি মায়াপুর নামক গ্রামে 
উপস্থিত হইলে বীরবর হরিশ্চন্্ সসৈন্তে তাহার গতিরোধ 
করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুসলমান সৈশ্যগণ হিন্দু- 
সৈন্যের দ্বারা কেঁষ্টত হইল। মায়াপুরের নিকটস্থ এক বিশাল 
প্রাস্তরমধ্যে অরাক্িসেনা দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া মুসলমানগণ 


১৭৩ বঙ্গবীর রণজিৎ বায়। 


২১১০০ সা শা শাশীশপপীশীশিশিশ তি সপ শশী ৩৩ আপা স্পা স্পা পে 


প্রমাদ্ গণিল। বাহির হইতে খদ্য পাইবার আর কোনহ আশা 
রাহল না। 

এই রূপ ভাবে একপক্ষকাল থাকিলেই মুসল্মান্গণ শসার 
তাড়নায় আত্মসমপণ করিবে--ঞ্জাই আশায় রাজা হরিশ্চন্দ্র মুমল্‌ 
মানসৈন্ত আক্রমণ করিলেন না। এ!দকে ,মুসলমান-সেনাপাত 
ব'জদ্রে হী সন্ত্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যে পজাব অজ্ঞাতসারে এরচুব 
থাগ্ধ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। প্রার এক মাসের উপযে।গী 
খাছ সংগৃহীত হইলে সেকন্দর খা শ্বীঘ সৈন/গণকে হিন্দুসেগ্ঠ 
আক্রমণ করিতে আজা দ্রিলেন। আদেশপ্রাপ্ডিমাত্রেই মুসল্"শন 
সৈন্তগণ ভীষণ ভুষ্কার করিয়া মহাবেগে হিন্দু-সৈম্তের উপর 
পতিত হইল। ঘোর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। কিছুষ্কণ যুদ্ধের 
পর দেখা গেল মুসল্মীনগণ স্থ।নে স্থানে শক্রন্যু ভেদ ক।রয়া 
তাহাদের পশ্চান্দেশ আক্রমণ করিতেছে । 

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজা হবিশ্চন্দ্র এক দ্রতগতি 
তুরঙ্গমৈ আরে।হুণ করিয়া স্বীয় সৈন্যশ্রেণী পরিদর্শন করিতে 
করিতে ধাবিত হইলেন । মধ্যে মধ্যে তিনি দেখিতে পাইলেন 
বাণ্্যের কতকগুলি প্রধান ব্যক্জির অবহেলার ও উদ্দাসীনতায় 
যুসল্মান্গণ তাহার সৈন্যব্যহ ভেদ করিতে সমর্থ হইফ়াছে। তখন 
তিনি অতি কাতরভাবে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, “আমার 
আশা ছিল-আপনারা শ্বীয় জন্মভূমিরক্ষার্ প্রাণপঞ্গে বুদ্ধ 
করিবেন। কিন্তু এক্ষণে তাহার অপ্যথাচর॥ দেখিয়া বোধ 
হইতেছে-- আপনারা আমার প্রতি শক্রুতাসাধনে ক্ুতনিশষ 


বঙ্গবীব বণঞ্জিৎ বাধ । টপ 


০ 


হইযাছেন। কোন কোন সময আপনাদেব উপব আমি যে 
কঠোব ব্যবহাব কবিষাছি তাহাব প্রতিশোধ লইবাব ইহাই ক 
উপযুক্ত সমঘ ? এখন আমাদেব দ্রেশেন শক্র, আমাদেব সকণেখ 
অত্র, আমাদেব ধন, মান, যশ$--আমাদেণ সর্বস্ব লইতে দ্বাব 
দেশে উপস্থিত» এমন সময তভাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিব! 
স্বাধ গৃহদ্বাব উদঘ টনে মত্তব।ন্‌ তওযা ক।পুক্ষতা [িম্ন আব বিছ্ুই 
নহে। এক্সণে যুক্তকবে আপনাদের নিকট আমা প্রার্থনা ফ।ব- 
“তছি _আপনাবা আমাল সকল অপবাধ মার্জনা বপিযা দেশ 
শক্রব ধবংসসাধনে্যজবানশ হউন! আপনাদেণ নীবকীত্তি ইতিহাসে 
স্বর্ণক্ষবে শাখিত হউক । "আপনাদেব অক্ষষঘশ£ঠসৌবডে পথিখী 
স্বামোদিত হউক 1” 

বাজান এই উৎস'হবাকো কোন ফলোদ্য হইল না। 
মুসল্মান সৈন্যগণ অতি অল্পকালেব মধ্যেই হিন্দুসৈন্যগণকে 
পবিবেষ্টন কবিষা ছুর্ঘমনীয তেজে যুদ্ধ ককিতে লাগিল। হিন্দ- 
সৈন্যগণ আক্রমণবেগ শহা কবিতে না পাবিষা প্র।ণগুষে ইতস্ততঃ 
পলাষন কবিতে লাগিল। পলাযমানসৈন্যগণ শক্রহস্তে নিহত 
হইতে লাগিল । হিন্টুসৈন্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল । 

এই বিপৎকালে মহাবল হবিশ্চন্দ্র পঞ্চশত বিশ্বস্ত বীব যোদ্ধ।ব 
পহিত মুসলমান্‌ সেনাপতি সেকন্দনেৰ দিকে ধাবিত হইলেন। 
বজ। অগণ্তি শক্রসৈনা নিভত কবিতে কবিতে অগ্রসব হউতে 
পাগিলেন।* তাহার ভীম পবাক্রম দর্শনে ভীত হ্যা মুসলমান 
বীবগণ তাঃ।দের সেনাপতিব প্রাথ বক্ষা কবিবাব জন্য সেই দিকে 


১৭২ বঙ্গবীর“বণজিৎ রায় । 


শসপিপীপপপাশ  সাস্পিপাপ্পপিশিসসীিপা | পাস 


ধাবিত হইল। নিমিষের মধ্যে পঞ্চশত হিন্দুবীর প্রাণ দশ সহ 
মুসলমান সৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হইল । রাজা আর অগ্রসব হইতে 
না! প।রিয়া উন্মত্ততাবে অসিচালনা করিতে কবিতে অবাতি নিধন 
কবিতে লাগিলেন ৷ দেখিতে দেখিতে তাহার পঞ্চশত বিশ্বস্ত পাঁব 
জন্মভূমির উদ্দেশে হৃদয়রুধির পাত করিয়া অমরনিকেতনে প্রবেশ 
কবিল। বাজার বাস্জ্ঞান নাই। তিনি একাকীই এক্ষণে অসংখ। 
শত্রর সহিত মহারণে নিযুক্ত । মুস্লমান সেন।পতি রাজকে নিহত 
না কবিয়া ধরিবার জন্য আদেশ প্রদ্ান কবিলেন। কিন্তু জীখত 
সিংহকে ধবিতে কেহই সমর্থ হইল না। বাজা একাকীই সহ 
বীবেব শক্তি ধারণ করিরা শত শত যোদ্ব।কে ধখাঞ্ায়ী কবিতে 
লাগিলেন। মুসলমান্গণ তখন উপারাস্তর না দেখিযা তাহা 
উপব অস্ত্র নিক্ষেপ করিল । রাজ। হরিশ্ন্দ্র সাংঘাতিকবপে আহত 
হইয়া ধবাতলে পতিত হইলেন। বঙ্গেব গৌখবনবি-বাহ গ্স্থ 
হইল। মুসলমানগণ বিজয়োল্পসে 'বায়ডার” প্রবেশ কবিল। 


উপনংহার। 


রাজা হরিশ্চন্্র যুদ্ধে সম্পূর্ণ্ূপে পরাজিত হইয়াছেন শ্রবণ 
করিয়া রাজপরিবারস্থ আবালবৃদ্ধবানিতা অতিত্বরাহ্থিত হইয়া 
গোপনে বায়ড়া রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। মুসল্মান্ত্রাণ 
সদলবলে শূন্য গ্রাসাদে প্রবেশ কবিয়া যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিতে 
লাগিল। অতঃপর লুঠনকার্ধ্য সমাপ্ত হইলে রাজ্য সম্যক- 
রূপু ধবংস করিয়া মুসলমানগণ রাজ্যমধ্যে নান প্রকার অত্যাচার 
উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেকে বলদপিত মুসলমান 
সৈনোব অসিযুখে জীবন অর্পণ করিল-_অনেকে প্রস্থান করিয়া 
জীবন ও সন্মান রক্ষা করিল_- আবার অনেকে ইস্লাম ধর্মে 
দীক্ষিত হইয়! উচ্ছ জ্বল মহন্মদীয় সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ 
পাইল । 

এইরূপে বায়ড়া রাজ্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও শ্রীহীন করিয়া 
মুসল্মান্‌ সেন! বিজুয়োল্লাসে গৌড়াভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল । 

কিছুকাল পরে রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রাজা 
হবিশ্চন্দ্ের তৃতীয় পুত্র প্রতাপ রায় এবং পঞ্চম পুত্র মুকুন্দরাম 
রায় হামিদবী গ্রামে এবং চতুর্থ পুত্র সন্তোষ রায় গেপীনাথপুর 
গ্রামে বাসস্থান সপন করিলেন। 


১৭৪ বঙ্গবীব বণজৎ বায়। 


শপপস্পা | পিপি | পপি শপ পপ পপ ওরস ৯ পাপা 








শি আপা 


প্রতপ রায়েব পৌত্র জানকীব।ম রায় মাধবপুবে বাস করেন । 
জ।নকীরাম বায়ের বংশে শান্তিরাম বায় জন্ম প্রহণ করেন। 
এই শাস্তিবাম রায় বর্ধযানাধিপের একজন ইজা বাদাব হইয়াছিলেন। 
ইনি প্রচ্ুব ধান্য সঞ্চয় করিয়া! র।খিতেন । ৯১৭৬ স|লেব 
মনবন্তব কালে শান্তিবাম রায় ধান্য বিক্রয় করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা 
প্রপ্ত হন। এই অর্থে তিনি বহু কালেক্টরী মহল ও পত্তনী- 
মহল ক্রয় করিরা একজন বিখ্যাত জমিদার হইয়া উঠেন। এই 
সমযে ইই'ব বাধিক আয় প্রায় তিন চার লক্ষ টাকা হইয়াছিল। 

“ শাস্তিবাম বায় মাধবপুরের নিকটবর্তী গ্রাম সমূহে অনেক 
গুলি দ্রীবিকা খনন করান। তিনি আবও অনেক, লোকহিত- 
কব কাধ্য কবেন। তিনি অতিশয় অতিথিসৎকারপবায়ণ 
ছিলেন । 

শান্তিরাম রায়ের প্রজাবাৎসল্যে বায়ড়া রাজ্যের কিয়দংশ 
আবাব সুখসমৃদ্ধিপুর্ণ হইয়া উঠিয়াছিজ। 

কিন্ত হার! এ সমৃদ্ধিও অধিক দিন স্থায়ী হইল ন!। 
সর্ববসংহারকারী কালের কুটিল গতি কে বুঝিতে মর্থ হইবে ? 

যে বারড়া রাজ্য একদিন মহাবীর রণজিতের অসামান্) 
প্রতাপে ছুঃখদৈন্যহীন হইয়া! স্তুখনিকেতনে পরিণত হইয়াছিল) 
সেই বায়ড়া রাজ্য রাজা হরিশ্চন্ত্রের সময়ে মুসলমানগণের দ্বাবা 
সম্পূর্ণপ্রপে বিধ্বস্ত হইবার পরও রণজিতের উপযুক্ত 
বংশধর শাস্তিরাম রায়ের মহাপ্রাণতায় আবার উন্নতির পধে 
অগ্রসর হইতেছিল। কিন্তু বিথিবু রহস্তময় বিধানে আবার 


বঙ্গবীব বণজিৎ ধাধ । ১৭৫ 


সাত সপস্পা | সপে আপ সপ 








শা ীপপশ শশী স্পেল চে চা ০ 


উহা! উন্নতিন অর্দধপথ হইতে ফিবিধা অসিঘ অধনতিব অতল 
তলে তলাইযা পডিল। 

যে স্থ।নে মহাবীব বণজিতেন স্ুগভীব পবিখ।বেষ্টি৩ প্রাসাদ 
বর্তমান ছিল এখনও তাহা গড বাড়ী? নামে প্রসিদ্ছ আছে । 
এই,.গডবাড়ীতে বাজ বণজিৎ্ বাবেব বংশে শ্রীযুক্ত খিপুবাচখণ 
বাধ প্ন্মগাহণ কবিষা এক্ষণে হাঁওড| নগপে ব্যবহাবাজীক্ 
কার্ধয কবিতেছেন এবং মীধবপুবে বিপিন বিহ।নী বষ, 
শান্তিবম বাষেব বংশে জন্মগ্রহণ কনিষ! বংশের পুনরুন্নতি 
বিধানে যত্ববান হইযাছেন। ভগবান্‌ বঙ্গবীব বণজিতেব 
ব্শধবগণক্ষে বঙ্চশোচিতগুণগ্রামে বিভূষমিত করুন । 
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'বঙ্গবীর রণজিৎ রায়" লেখকের প্রণীত 
০৯ রায় বাঁঘিনী” সম্বন্ধীয় 
বিজ্ঞাপন । 


১। “বক্ষবীনাঙ্গনা বায বাধিনী” সমন্ধে এশিয়াটীক 
সোস।ই ডান সম্পাদক মহামহে|পাধ্যায় প্রত্থতভবিৎ পাঁগুত শাধুক্ত 
হবপ্রস।দ শধ্থ এম্‌-এ, পি, আই, ই মহোদয়ের মন্তব্য । 

4৩, লাবু বিধুভূমণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের “রায় বাঘিনী” 
নানক পুস্তক পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম । উহাতে মোগল 
পাঠানেন যুদ্ধন কিছু দিন পুর্ধব হইতে ভুরুস্ুটের ত্রাহ্মণরাজ- 

বংশের , হাওহ।স লেখা হ হইযছে। ভূর্স্থট ও নিকটব্তাঁ পরগণা 
সমূহে শে এামে গিয়া এই ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। 


তহ[ভে , [বধুবাবু বেশ পরিশ্রম করিয়াছেন ও বেশ ইতিহাস, 


নৈপুন্ঠ দেখাইয়াছেন। এই রাজবংশ প্রায় চারিশত বৎসর 
অপ্রতিহত প্রভাবে দক্ষিণ রাট়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক 
কীতিকল পও গ্বাখিয়। গিয়াছেন। অষ্টারশ শত]ব্দীর মধ্যভাগে 
এই বংশ ধ্বংস হইয়। যায় ও এই বংশের একজন বাঙ্গালার প্রধান 


2/০ 


শপ 


কবি হ্যা উঠেন। তিনিই আমাদেব রায় গুণাকর ভাবতচন্তর 
বাষ। আবৃববেব সময এই বংশেব একজন রাণী, রাণীতবশঙ্কবী 
উডিস্ত'ঘ পাঠীনদেব সহিত যুদ্ধ কবিযা বাচ দেশ রক্ষা কবিষাঁ- 
ছিলেন বণিষ! বাদ্‌সাহ আকবর তাহাকে “রায় বাঘিনী” উপাধি 
দিযাছিলেন। এখনও বাঙ্গালাদেশে পবাক্রমশালিনী বমণী 
হইলেই তাহাকে “বা বাঁঘিনী” বলিষা থাকে । 

বিধু ববুব এই উদ্যম অতিশয প্রশংসনীয় কিন্তু তাহাব 
উদ্কম যেন এগ খানেই শেষ না হয়। ভুর্স্থট অতি প্রচীন স্বান। 
৯৯১ গৃষ্টান্যে এই খানে বসিয়া কায়স্থ রাজা পাওুদ।'সেন জন্য 
শ্ীধব বৈশেধিক দশনেব প্রধান ভ্য পবার্থ-ধন্-সপ্গ্রহেব টীকা 
লিখিযা বৌদ্ধগণাক পবুদিস্ত কবিযাছিলেন। ১*৯২ সালে কৃষ্ণ 
মিশ্র যে প্রশ্গোধচকন্দ্রো্য নাটক লেখেন তাহাতে ও ভুবন্থুটেৰ 
ব্রক্ষণগণেদ খি বুদ্ধি ও জাত্যতিমানের অনেক কথাব উল্লেখ 
আছে। তুর্স্ুট এককালে বাঙ্গালাব নবদ্বীপ ছিল বণিলেও 
অতুক্তি হয না। যখন বাটীষ ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫৬ গ্রামীন বা 
শাঞী হব, তখন ভুব্স্ুটেব নামেও এফটী গাঞ্ী হক্টযাছিল। 
তৃত্স্রটেব ব্রাহ্মণদ্িগকে ভূরিশ্রেট্টিক বা ভুরিগাঞী বলিত। এই 
ভূবিগ্ৰাঞ্জী ব্রাহ্মণেবা এখনও ভূরৃস্ুট পবগণাঁয় আছেন কি না 
জ|[নবাব জন্য সকল বাটীষ ব্রাঙ্গণেবই কৌতুহল আছে। বিধুবাবু 
যাদব এ সকণেবও তত্ব নির্ণষ কবিয়া দিতে পাধেন, যথার্থ 
ইতিহাসেব উপকাব কব ভয। 


ব ।* পাতহাস হ.ছ ও গ্রসেবালেইট *। সশলে| পাশে 
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আপ 


নতেলের যত লাগে । আমি ত এক দমেই গোড়া হইতে শেষ 
পয্যন্ত পড়িয়া ফেলিয়।ছিলাম | মাঝখানে ছড়িয়া দ্বিতে কষ্টহইয়া- 
ছিল। ভাষা অতি সুন্দর এবং সঙ্গে সঙ্গে নান! গামেব, নান 
দেব মন্দিবের' নানা যুদ্ধেব কথা থাকায় পড়িতে অতিশধ 
মনোহর হইয়াছে । বিধুবাবু ষে সকল প্রমাণ পাইয়াছেন, 
তাহাতে কালাপাহ্বাভৃকেও এই বংশের লোক বণিয়। মনে হয়। 
কালাপাহাড় বাঙ্গালায়, উড়িষ্তায় অনেক মণ্বিবই ভাঙ্গিয়াছেণ 
কিন্তু ভৃবস্থুটের একটীও ভাঙ্গেন নাই। ইহ্বাতে তাহার কথা 
সত্য বলিয়াই মনে হয়। বইখানি খুব ভালই হইয়াছে । এখন্ক 
বাঙ্গালার লোকে পর্তিলে বিশেষ উপকার হইবে 

শ্রীহনগ্রসাদ শাস্ত্রী । 





২। “বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়ব,ঘিনী” সম্বন্ধে 'বেজলী' পত্রিকার 
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00010670805 0008065 500 0000109 216 &]1 ৮2 
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৩। “বঙ্গ বীরাঙ্গন। রায়বাধিনী” সম্বন্ধে হিতবাদীর মন্তব্য 

আমরা পুস্তক খানি পাঠ করিবার পুরবেবে উপন্যাস বলিয়া 
মনে করিয়াছিলাম।* কিন্তু পাঠ করিয়া সে ধারণা দুর হইল। 
এই পুস্তকে দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসের কিয়দংশ লিখিত 
হইয়াছে । যে প্রাচীন ব্রাহ্মণরাজবংশে মহাকবি ভারতচন্্র 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূর্ন্ুট বা প্রাচীন ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের 
সেই রাজবংশের্ই একজন বাণীর বীরত্বকাহিনীঅবলঘ্নে এই 
গ্রন্থখানি রচিত। রাজ! কদ্রনারায়ণের মহিষী রাণী ভবশঙ্করী 
সন্ুখুঁত্ধে পাঠান সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া তদানীত্তন দিল্লীর 
সমর) আকবরের নিকট হইতে “রায় বাখিনী” উপাধি পাইয়া 
ছিলেন। গ্রন্থকার প্র।চীন ক/হিনী, কিংবদন্তী এবং এঁতি- « 
হাসিক তথ্য সংগ্রহ পূর্বক এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন । 
লেখার গুণে ইহা! উপন্যাসের ন্যায় আনন্দদায়ক হইয়াছে । 
বর্তমান হুগলী ও হাওড়! জেলার পশ্চিম অংশ এবং মেদনীপুর 
জেলার কিয়দংশ-_অর্থাৎ দ্রামোদ্ধর নদের সন্নিহিত বিস্তৃত ভূখণ্ডই 
পুর্ব ভূরিশেক্ রাজ্য ছিল। এ প্রদেশের বন্ুগ্রামে এখনও 
প্রচীনরাজগণের ক্টাত্তি বিগ্ধমান আছে। আলোচ্য গ্রন্থে 
কয়েক খানি চিত্রে এই সৃকল কীত্তি দেখান হইয়াছে। 
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“ক্নীবাঙগনা বায বাধিনী” লেখক প্রণীত “জআঅভিিলাস 
€গাক্সাঙ্জজী” যন্রস্থ, শীস্রই প্রকাশিত হইবে। এই পুস্তকে মধু 
প্রেম-সাধনা অতি সুন্বরন্ধপে বিক্ুত হইয়াছে । এই গ্রন্থ এতই 
মনের হইয়ছে যে ইহা পাঠ করিতে কবিতে অতি বঙ 
নান্তিকেব নীরস হৃদয়েও ভক্তিরপের সঞ্চার হইবে। 


